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পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য 


আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে 
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান 
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন 
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মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাঁতের যন্ত্রনা হ'ত, 
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন? 
আপনার দাতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন! 


লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপে 


২. 
দাতের ক্ষয় সু মুখের ভেতর 
নিবারণ করতে 80 ] তাজা রাখার দরুন 
সাহাযা করে। 2 নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ 

হতে দেয় না। 


চি ্যস্স্ 
বিশেষ প্রমিস উপহারের জন্য আপনার ভীলারের কাছে খৌজ'নিন_ 


১৪ ফাল্গুন ১৩৮৬৮২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০৫ বর্ষ* ২০ সংখ্যা 


ছড়া 

দোলের দিনে । সুনির্মল বসু ১০ 
রোদ-প্রতিরোধ । চিত্তরঞ্জন দেব ৩৭ 
গায়ের জোরেই । মনোজিৎ বঙ্গু ৫৮ 


গা 

সোমেন গুপ্ত উড়ে গেলেন । রমানাথ রায় ১১ 
'দেশ। সুমন চট্টোপাধ্যায় ৩৬ 

'বাদুড় । পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৫৬ 

বিশেষ চলা 

শিশুদের নন্দনকানন । রঞ্জন ভাদুড়ী ৪ 
বাতিঘর । প্রদীপকুমার দত্ত ৪৫ 


উপল » 
পাহাড়-চুড়ায় আতঙ্ক । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪ 
কে । বিমল মিল্প ২৭ 


আত্মকথা 
খেলতে-খেলতে । চুনী গোস্বামী ৩৯ 


তিরকাহিন। ও কমিক্স 
সদাশিব ২০, রোভার্সের রয় ২২, টিনটিন ২৪ 
বিশ্বকাপ ২৬, টারজান ৪৮, বাঘা ৬০, গাবলু ৬৪ 


ভাষার খেলা। কুত্তক ১৯ 


ইংরেজি । প্রসাদ ৪৭ 
মহলের মিশনারির প্রধানশিক্ষিকা কী বলেন ৬২ 
ক্লাস টেন্-এর ফাস্ট গার্ল ৬৩ 


ভারতের পক্ষে ভাল । অলোক দাশগুপ্ত ৫০ 
প্রদীপ জ্বলছে । বজ্রসেন ৫২ 
ইডেনে তীরন্দাজি । চিরজীব ৫৩ 


অন্যান্য আকর্ষণ 

চবির মজা ১৮, ধাধা-মজা-রহসা ৩৪, 
তামাদের পাতা 8৩, নদনদী ৫৯, 
ব্লাকো-শেখো ৬৬ 


'গ্দীপ পাতিলের পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪৯. 
বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত 
সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতী 


আনন্দবাজার পঞ্জিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত] রায় কতক 

৬ প্রফুল্প সরকার সষপ্রীট, কল কা তা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং 
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সিআইটি রোড 
কজকাত।-৭০০ ০৫৪ থেকে ম্াদ্রত। 

বিমান মান্তল £ স্রিপুরা ৫ পয়সা। প্বাঞ্চজের অন্যান স্থানে ১০ পয়সা 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-আধিকার কত়'ক অনুশোছিত শিশু পাঠ) পঞ্রিক৷ 


ল্িভি তল্লাভ্ড স্পাহথা ৪ 
৯৭/২ রিচি রোড, কলিকা তা-৭০০ ০১৯ 


গ্পড্িল্সা স্পাঙ্থা ৪ 
১২০/এ রাজা এস সি মল্লিক রোড, 
কলিকাতা 8 ৭০০ ০৪৭ 


গ্ড্ডিল্সাভ্াক্জ স্পাঞ্থা ৪ 


১এ, ম্যান্ডোভিলা গার্ডেনস 
কলিকাতা-৭০০ ০১৯ 
(প্রবেশপথ গড়িয়াহাট রোড) 


জজ তোমার নিজের নামে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক পাশবই হবে । 
জ্ঞজ তোমার নিজের সইতে 


টাকা তুলতে পারবে। 


৯৭, আর. এন. মুখাজি রোড 
কলিকাতা-৭০০ ০০১ 
চেয়ারম্যান ঃ জে এন বিশ্বাস 


৯২৬৮ ঠা 
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লগ ভ্ভাদ্ুড়ী 

চলো, আজ তোমাকে নিয়ে যাব এক 
স্বগ্নরাজ্যে, যেখানে তোমার মতো শিশুরাই 
আকাশ মূন্ত বাতাস তোমাকে স্বাগত 
জানাবার জন্য উৎস্‌ক উন্মখ হয়ে আছে। 
সেখানে আকাশের তারার মতোই অগুনাতি 
রঙবাহাঁর ফুল ফুটে রয়েছে, আর সেইসব 
ফুলের পাশে পাশে খেলে বেড়াচ্ছে রঙিন 
প্রজাপাতর মতো শিশররা। হ্যা বিধান শিশু 
উদ্যানের কথাই বলাছ। 

কলকাতার উত্তর-পন্ব প্রান্তে নজরুল 
ইসলাম আ্যাভানউয়ের "ওপারে যেখান থেকে 
লবণহ্দের শুরু সেখানে প্রায় সাড়ে-চৌষ 
বিঘে জামর উপর তোর হয়েছে শিশুদের 
এই আশ্চর্য নন্দনকানন। নজরুল ইসলাম 
আযাভীনউ থেকে, যার চলাঁত নাম ভি আই 
পি রোড, বিধানচন্দ্রের এক শুভ্র সম্ভ্রান্ত 
পূর্ণাবয়ব মর্তকে দুহাতে শঙ্খের মতো 


ধারণ করে পবাদকে একটা ছিমছাম ছোট্র 
দুমুখো রাস্তা চলে গেছে। শেষ হয়েছে 


উদ্যানে । নাম বিধান শিশু সরণি। ওই তো 
দেখা যাচ্ছে উদ্যানের ফটক, পাঁচিল-বরাবর 
ইউক্যালপটাস গাছের আড়ালে উশক দিচ্ছে 
[িধান-ভবন। পথে নানাবয়াস ছেলেমেয়ে! 


উদার সবাইকার জনো উদ্যানের দুয়ার খ্যেলা। 


সপ্তাহের অন্যাদন কিন্তু এমন নয়, সঙ্গে 
একজন বা একের বোঁশ শিশুর ভিসা না- 


বোশর ভাগ খেলাধুলোর আসর বসে এই 


স্ব মাঠেই । ওই তো ছেলেরা বাস্কেট বল, ভাবল 


খেলছে। একাঁদকে ব্রতচারী শেখানো হচ্ছে, 
আর-এক দিকে িমন্যাস্টকস। একেবারে 
খুদেরা পি-টির তালিম নিচ্ছে। খেলাধুলোর 
তাঁলকায় আরও কত মজাদার 

রয়েছে_ খো-খো কবাঁড হ্যান্ডবল 
যোগব্যায়াম। আর আছে তারন্দাজ। ওই 
তো তঁরধনুক-হাতে হবু-যোদ্ধারা 
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সড়ঙ্গের মুখে খুদে খবরদার 


তাঁর বেশ্ধাচ্ছে। এই মাঠের উত্তর-পাশ্চম দুই 
ধার-বরাবর ফেব্রুয়দারর গোড়ায় সার-সার 
তেরপলের ছাউীন পড়ে। বসে মযন্তাত্গন 


মেলা আর প্রাতযোগিতার আসর। চোদ্দ বছর 
পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা এই মু.স্তা্গন 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কোনো প্রবেশমূল্য 
নেই। দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য 
আসর উদ্যানকে জাঁকিয়ে রাখে। শাবরে 
শাবরে চলে শিশু গানবাজনা 
আবাত্ত, ছবি-আঁকা, হাতের কাজ, প্রবন্ধ 
জেখা। সে এক দেখার মতো দ.শ্য। যেন 
শীতের 'চাঁড়য়াখানার অসংখ্য 
পাঁখর একন্র সমাবেশ আর 'বাচন্র কলধৰান। 
ফলাফাল-ঘোষণা আর প7রস্কার-ীবতরণ সেই- 
দিনই সম্ধেবেলা। যে যার পুরস্কার নিয়ে 
হাসিমুখে বাঁড় ফেরে। এছাড়া প্রাতিষছর 


ঙ৬ 


রত হারার দর একা 
প্রাতযোগতা চাল; আছে। খেলাধূলো 
কলাবিদ্যার প্রাতটি বিষয়ে সেরা 
পরি আসার টাকা করে এক 
বছর মেধাব্ধত্ত দেওয়া হয়। এক-একটা বাত 
এক-একজন ব্যান্তর নামে॥ 


ওখানে বাঘমহখো প্ানাজ ফুল চোখ পাঁকয়ে 
তাঁকয়ে আছে। ডান দিকে একট; দূরে দুরে 
দুটো পাথুরে হাতি শশুড় উপটয়ে বহ্‌রমুখী 
জলধারা শূন্যে নিক্ষেপ করছে। ,বাঁ দিকে 
বিধানচন্দ্ররে আবঙ্ষ মার্তর দু, পাশে 
[বিশাল নি রান জা দুটি 
ফোয়ারা। কয়েক পা  এগোলে দেখতে পাবে 
[িধান-ভবনের পিছন দিকে লাগোয়া মন্তমণ্ঠ। 
মণ্টের সামনে খাঁনকটা ফশকা মাঠ। সেই 
মাঠে কারা যেন সার-সার স্টাচুর মতো! 
উবু হয়ে বসে আছে। আসলে ওখানে 
যোগব্যায়াম চলছে। মুনস্তমণ্টে যখন উৎসব- 
অনুষ্ঠান চলে তখন ওই মাঠেই শতরণ আর 
চেয়ার পড়ে- ছোটদের বড়দের বসার ব্যবস্থা। 
বিধান শন উদ্যানের উৎসব-অন্জ্ঠান? সে 
তো বারো মাসে তেরো পার্বণকেও ছাঁড়য়ে 
যায়! উদ্যানে সবচেয়ে বড় উৎসব জুলাই মাসে। 
গয়লা জুলাই বিধানচন্দ্ের জন্মাদনে এই 


উৎসবের সূচনা । বেশ কয়েকাঁদন ধরে চলে 
নাট্যোৎসব, ,  জাদ-প্রদর্শনী। 
িজ্ঞান-প্রদর্শনীতে . দেখানো হয় খুদে 


বিজ্ঞানীদের নানান বিস্ময়কর কীর্ত। এছাড়া 
পনেরোই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারি, পয়লা 
বৈশাখ, শ্রীপণ্মী এবং মনীষাঁদের জন্মাদন 
পালন করা হয় বেশ ঘটা করে। উদ্যানের সভ্য- 
সভ্যাদের ঘরোয়া অনুষ্ঠান তো লেগেই 
আছে। বোশরভাগ অনম্ঠানই পাঁরচালনা করে 
তোমার মতো শিশুরা। তাদের কেউ হয় 
সভাপাঁতি, কেউ হয় ঘোষক, কেউ দেয় বন্তুতা। 

সামনে দ্যাখো, অনেক ছেলেমেয়ে, 
৯৮ গোল হয়ে দণাঁড়য়ে ক 
দেখছে। ওটা হচ্ছে উদ্যানের মাছের চৌবাচ্চা। 
চৌবাচ্চা না-বলে পাড়-উ“চু গোলাকার পুকুর 


বললেই ভাল হয়। বড় বড় সব রাঁঙন মাছ 
ঢাউস চৌবচ্চার জলে খেলে বেড়াচ্ছে। 
ক ঘিরে রেখেছে একটা শান- 
বশধানো গোলাকার পার্ক। সেখানে নানা 
রঙের বোঝ যেন গোলটোবল বৈঠক 
বাঁসয়েছে। বশ দিকে বিদ্যাসাগর, রবাল্দ্রনাথ 
গান্ধীজীর আবক্ষমূর্তর চারপাশে নানা 
রঙের মরসূমি ফুলের মেলা। একট; দুরে 
দশাঁট রবার গাছ গোল হয়ে দশাঁড়য়ে। 
এরপরে মাধবীলতার গেট পেরিয়ে পার্ক 
ল্যান্ড । সেখানেও অজম্ত্র ফুলের মেলা । মাঝে 


আছে অফুরন্ত মজা। আনন্দ আহরণের 
অজন্্র সরঞ্জাম । আছে দোলনা চরাঁক. নাগর- 
দোলা, স্লাইড, 'স্লপ, সী-স,. রোপওয়ে, নকল 


মতো 
তাকিয়ে আছ। কী বলছ? আমিও দোলনায় 
চাপব ? উদহ সোঁট হচ্ছে না। চোদ্দ পেরিয়ে 
গেলে ওইসব খেলার সরঞ্জাম ব্যবহার করা 
যায় না। আর ওই-যে দেখছ কাঁচ-কচি দোলনা 
চরাক আর স্লিপ, ওগুলোয় চড়তে গেলে 
আরও ছ*বছর বয়েস কমাতে হবে। দ্যাখো 
বাহাদুররা কেমন দাঁড়র মই বেয়ে তরতর 
করে গাছে উঠছে। আর একদল গড় মেরে 
সুড়ঙ্গ পার হচ্ছে। কেউ কেউ ঢেশকতে চেপে 


লাইব্রোর থেকে বই পেতে যা দোঁর 
খপূত ছিল, লাঠিভর 'দয়ে উদ্যানে আসত 
একাঁদন “দাদু'র নজরে পড়ে গেল। উীঁন 
ওকে ভরাঁত করে িলেন। দ-দুটো শাবির 
করার পর ছেলেটি পায়ে অনেক বল পেয়েছে। 
এখন অজ্পস্বজ্প ছুটতেও পারে । শাবির কী 
জানতে চাইছ? এই উদ্যানে বছরে দুবার 
আবাঁসক শাবর বসে শীতে আর গ্রীব্সে। 
সাতদিন ধরে চলে। দুটি শাবর মাঁলয়ে 
যোগ দেয় দুশোরও বোশ ছেলেমেয়ে । মা-বাবা 
ধপ্রয়জনদের ছেড়ে পোঁটলাপ*ুটাল নিয়ে তারা 
হাঁজর হয় উদ্যানে। শিবিরে তারা স্বনির্ভর 
ও সুশ্ঞ্খল হবার তাঁলম পায়। একমান্ত 
রাশ্া ছাড়া সবই করতে হয় নিজের হাতে। 
সকালে শধ্যাত্যাগ থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া 
পর্যন্ত র্বাটন-বাঁধা জীবন। সে-জশীবনের 
আনন্দই আলাদা। শেষ করে এক 
চোখে হাসি আর এক চোখে জল নিয়ে তারা 
বাঁড় ফেরে। কাঁদনে উদ্যান যে তাদের বড় 
আপন হয়ে যায়! 

ছাঁঘর চেয়েও সূন্দর পার্কা্যাপ্ড 1বশাল 
এক ঘেরা পুকুরের ধারে থমকে গেছে। কে 
বলবে এই কাকচক্ষ7 পৃকুরটা একসময় হাজা- 
মজা ছিল! চলো, ডান দিকে বাঁক নেওয়া যাক। 


এ সাড়ে-চৌধাটি বিষের বিরাট উদ্যান কি এত 


স্লাইডে উঠতে যা কষ্ট, নামা 'ন্তু সহজ 
শিগাঁগর শেষ হয়! পূকুরকে পাশ কাটিয়ে 
ওপারে যেতে পথের দুধারে আরও কত মজা। 
সামনে দুটো খোলামেলা বিচিত্র গড়নের 
চালাঘর। মেঝেয় গুটি-কয় রঙিন বো। 
দু-দণ্ড বসতে পারো, সঙ্গে খাবার-দাবার 
থাকলে ওখানে বসে খেতেও পারো । 

এবার বাঁ দিকে যেতে হবে। পুকুরের 
দাঁক্ষণ পাড় দিয়ে চলে গেছে একটা সরু 
পাকা রাস্তা। যেন কুগ্রবনের পাঁখডাক। 
ছায়াটাকা বনপথ। বাঁয়ে পুকুরের ধার ঘেষে 
সার সার দোলনা, চরাঁক, স্লিপ। দেশখ- 
দেশী 'বাচত্র মরসীম ফুলের মেলা। 
নাগালের মধ্যে এত ফুল পেয়ে দু-একটা 
তুলতে যেয়ো না যেন! তোমার অলক্ষ্যে সতর্ক 
চোখগুলো নজর রাখছে--ঠিক ধরে ফেলবে। 


ডান দিকে উদ্যানের দেওয়াল ঘে*ষে ছোট বড় 
মাঝাঁর অসংখ্য গাছের অব অনার। 
কত রকমের ফূল আর গাছ যে আছে এই 


কেউ [ব*বাস করবে না। সারা উদ্যানে ছাঁড়য়ে 
রয়েছে হাজারো নাম তো 
আগেই বলোঁছ। আরও কয়েকাঁট জেনে নাগ 
-আছে, সিলভার ওক, কৃষচড়া, লোহা. 
কদম, কাঁটাওলা আর মস্‌ণ শিমূল, পলাশ, 
চোর, শাল, সেগ্ন তাল তমাল বকুল 
শিশু অন চন্দন মহাঁনম আম জাম 
জারূল জামরুল; আছে পানাঁসাঁটয়া, 
আরকোরিয়া কাকে বলে খাটমাল 
৮৯৯, 
টিকোমা ফুর;স রান সি 
কাঁমনী গাঁদা গোলাপ মারুণ্ডা ক্যালেরাণ্ডন 
-সব বলতে গেলে শোনার ধৈর্য থাকবে না 
তোমার। এইসব গাছ পাতা ফুলের রঙের 
কাছে রামধনুর রঙের ছটাও হার মানে। 


গেছে? ওই কলটা থেকে খেয়ে নাও। বকে 


যেন খুলে বন্ধ করোন। তার কাজটাও করে 
দাও বরং। 

উদ্যানের এঁদকটা একটু 'নারাবাঁল। 
পাকযাপ্ড আর খেলার মাঠের হৈচৈ এখানে 


সাড়ে-িতন বছরের শশশহঃ উদ্যানে, না-দেখলে আপন, নে বা! শপ রর 


ততটা নেই। এদকে আছে 'পকাঁনক কর্নার, 
ছবআকা আর হাতের কাজ শেখায় দুটো 
মণ্ডপ, শসাখেত আর যথারীত গাছপালার 
কলকাণবসানো, ফলের বুঁটদার 'বরাট সবৃজ 
মাঠ। পকুরের উত্তর পাড় ঘেষে পাঁচিলের 
ধারে সারবদ্ধ ঝাউবন, মাঝে মাঝে আকাশ- 
মাঁণর উকঝ'ীক। ওপাশে অর্থাৎ পশ্চিম 
গারে দেখা যাচ্ছে পুকুরের বাঁধানো ঘাট, তার 
গাশেই অগভণর জলে পর পর সাঁতার-এলাকা 
চাঙ্ছত করা আছে। বলা হয়াঁন_এই উদ্যানে 
গাঁতারও শেখানো হয়। 

1বশাল বধান সরোবরের ওপারে গাছ- 
গাছালির ফাঁকে অন্য রকম স্যাস্ত হচ্ছে। 
এবার ফেরা যাক। 'ফিরাঁত-পথে বিধান- 
ভবন) ঘ:রে যাওয়ার কথা। 

বধান-ভবনের সুদীর্ঘ িপড়র ধাপে 
ধাপে বাহার গাছ আর ফুলের টব। প্রশস্ত 
জাঁবতে শিশ্যাশজ্পীদের আঁকা রাঁঙন ছাবি, 
আঙকোয়া'রয়াম. কাচের বাক্সে নানান মডেল। 
বা 1দকে লাইবরোর, দোতলার রীডিং রূমের 
|সশড়। ডানাদকে আফস-ঘর, হাবি সেপ্টার। 
মাঝখানে আডটোিয়ামের প্রবেশদ্বার । আঁড- 
টোরয়ামে লেকচার ক্লাস আর বর্ধাবাদলার 


দনে উদ্যানের ঘরোয়া অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। 


৪২৫ জন বসতে পারে। দোতলার রীঁড়ং- 


রংমে একশোজনের আসন। লাইব্রোরটা বেশ 


দুই পান্থপাদপের প্রহরী তোমাকে বতর্ক 
মণ্ডপ দোখয়ে দেবে। এই যে এত খেলাধুলো 


পড়াশুনো, শিল্পচর্চা _ সবই কিন্তু 
অবৈতাঁনক। ছয় থেকে চোন্দ পর্যন্ত যে- 
কোনে। ছেলেমেয়েই এই সযোগ পেতে পারে। 
উদ্যানের সভ্য-সংখ্যা এখন প্রায় তন হাজার। 
'বাভন্ন বিভাগে বেশ কিছ অবাঙালি ছেলে- 
মেয়েও আছে। চোদ্দ পোরয়েও অনেকে 
উদ্যানের সঙ্গে যুস্ত রয়েছে সিনিয়র মেম্বার 
হিসেবে। এই সুযোগ ষোলো বছর পর্যন্ত। 
ঢং ঢং ঘন্টা বাজল। আজকের মতো 
ছুটি। কলাকেন্দ্র থেকে ভেসে আসছে কোরাস 
কণ্ঠে সমাপ্তি-সংগীতের সহর-“মহান 
নেতার নামে গড়া মোদের এ উদ্যান-_, 


ফোটে। বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত 
৯ 


স্র্ক্তির্মভল জবস 


দাল এল, দোল এল, গোল বাধে তাই 
কোন রং আন আজ, ভেবে নাহি পাই। 
বাজারে হাজার রং_চাই না সে রং, 
পলাশতলায় আজ চল রে বরং। 
যোগাড় করিয়া আনি পলাশ অশোক, 
তাদের 'নঙাঁড় 'নয়ে রং আজ হোক। 
রয়েছে গেরুয়া মাট-হলদদ প্রচুর 
তবে আর কেন ভাই ভাবনা কচুর 

সব চেয়ে দেশী রং এবার চালাই 
আরো মজা, খরচের নাই যে বালাই। 
বাঁশ কেটে 'পচূকিরি করোছি এবার 
ভারী মজা হল ভাই রংট দেবার। 
দেশী দোলে দেশী রং দেশী কারবার 
আমাদের হোল আজ জমে বারবার_ 
কাদা ধুলো পাঁক কালি নোংরা বড়ই, 
আমাদের দোল হবে নতুনতরই। 


ছবি দেবাশিস দেব 


পোড়ো জমির পাশে দোতলা বাঁড়। সোমেন 
গুপ্ত এই বাড়তে শুধু একটা চাকর 'দিয়ে 
থাকেন। বাড় ঢুকে চাকরটার দেখা পেলাম 
না। ছাট নিয়ে দেশে গেছে হয়তো। 
সোমেন গত দোতলায় থাকে। আম 
দোতলায় উঠে এলাম। তাঁর ঘরের দরজায় পর্দা 
ঝলছে। আমি কাঁলং বেল টিপলাম । 'ভতরে 
ডিডং শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে পর্ণ সরিয়ে 
সোমেন গুপ্ত বোরয়ে 


২১১ 


আমাকে দেখেই উচ্ছবাসত হয়ে উঠলেন, 
“আরে! এসো, এসো, ভিতরে এসো ।” 

আম ঘরের ভিতরে ঢ্কলাম। ঘর-ভার্তি 
বই। এছাড়া আছে! টোবিল, চেয়ার, সোফা-সেট। 
এই ঘরে সোমেন গবপ্ত পড়াশুনো করেন, গল্প- 
গজব করেন। আমরা সোফায় মুখোমুখি 


«আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।” 
বলে ভাবলাম এবার জিজ্ঞেস কার, «“আপাঁন 
এতাঁদন কোথায় 'ছিলেন ?” 

কিন্তু এই প্রশ্ন করার আগেই দোমেন 
গুপত বললেন, “ঠিক সময়ে এসেছ। আর 
একট; পরে এলে দেখা হত না।”, 

“কেন 2” 
রর সচিন হরি আর দোঁর 

0৮ 

আমি কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস 


এলেন। তারপর করলাম, “পাপন কশ?” 


«একটা গ্রহ |” 

এসেটী কোথায় 2” 

«আমাদের এই সৌরজগতের কাছেই আর 
একটা সৌরজগং আছে। সেই সৌরজগতের 
তৃতীয় গ্রহ পাপন। ওখানকার ভাষায় পাপন 
কথার অর্থ হল সুন্দর। এই গ্রহের আয়তন 
পৃঁথবীর তুলনায় অর্ধেক বললেই চলে ।” 

“ভা, সেখানে কী করতে যাবেন?” 

এর উত্তরে সোমেন গুপ্ত একট: চিন্তিত 
হয়ে বললেন, “পাপন গ্রহের অধিবাসীরা ভীষণ 
াবপদে পড়েছে ।” 

আম বুঝতে পারলাম সোমেন 
মাথা এখনও ভাল হয়ান। আগের মতোই 
আছে। তবুও কৌত্‌হলী হয়েই 

করলাম, “কী বিপদ ?” 

৮১1৬০ ল দা পুরি 
লাগলেন, 
গ্রহ আছে। তার নাম নিপংয়া। 'নিপুয়া কথার 
অর্থ হল রাক্ষস। নিপুয়ার আয়তন অনেকটা 
পাপনের মতোই। কল্তু এর লোকসংখ্যা 
পাপনের দশগূণ। এখানে লোকসংখয় প্রাত 
বছর যে হারে বাড়ছে তাতে দেখা গেছে যে, 
আগামী কুঁড়ি বছরের মধ্যে মানুষের শোবার 
জায়গা দূরের কথা দাঁড়ানোর জায়গাও আর 
থাকবে না। তাই তারা পাপন গ্রহ দখল করতে 
চাইছে। ফলে পাপন গ্রহের আঁধবাসীরা ভীষণ 
আতাঁঙ্কত হয়ে পড়েছে । অথচ পাপন বিজ্ঞানে 
অত্যন্ত উন্নত। এতই উন্নত যে ওখানে মোটর 
গাঁড় আমাদের দেশে গরুর গাঁড়র মতোই 
একেবারে সেকেলে এবং অচল হয়ে গেছে। 
মোটর গাঁড় এখন ওদের জাদুঘরে স্থান 
পেয়েছে। ভাবছ, ওরা তাহলে যাতায়াত করে 
ধকসে? ওরা এক জায়গা থেকে আর জায়গায় 
পাঁখর 'মতো উড়ে যাতায়াত করে। কিন্তু 
'মৃশাকল হচ্ছে ওরা অত্যন্ত সং এবং শাল্তি- 
প্রয়। ওরা তাই চিরকালই যুদ্ধাবমুখ। ওরা 

আঁদকাল থেকে মানুষের কল্যাণেই 
ব্যবহার করে এসেছে। কোনেনীদন যুদ্ধাস্ত্ 
নির্মাণ বা যাক্ধাবদ্যায় পারদশর্* হওয়ার কথা 


“পাপন গ্রহের কাছেই আর একটা 


এ একট কৌতুক করেই জিজ্ঞেস 
করলাম, “তা, আর 
বাভল্ন প্রান্তের বড়-বড় 
১০ একটা মহাসম্মেলন করতে 
বললাম।৮ 
“কারণ 2 
“কারণ পাঁথবার বৈজ্ঞানকদের মতো আর 
কোনও গ্রহের বৈজ্ঞানকরা মারণাস্ম উদ্ভাবনে 


করলাম, “তা, এখন কিসে যাবেন?” 

“চেয়ারে” 

কথাটা শুনে প্রায় হেসে ফেলোছলাম। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাস দমন করে বিস্ময় 
প্রকাশ করলাম, “চেয়ারে” 

“হ্যাঁ, চেয়ারে ।” বলে একটু হেসে সোমেন 
গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'ণবশবাস হচ্ছে না? 
ভাবছ, আমার মাথা খারাপ। আম ভুল 
বকাছি।” 

আম সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্জত হওয়ার ভান 

স্বরে বললাম, “না, না, 
আবিশবাস...ঃ 


কথা আমার শেষ হল না। সোমেন গুস্ত 
জিজ্ঞেস করলেন, “শুনতে পাচ্ছ? 

সাঁত্য, তখন আঁম একটা গোঁ-গোঁ শব্দ 
৮5485 
ওটা?” 


উঠলাম । দেখলাম মোচার মতো একটা যন্ত তার 
গাঁততে সামনের পোড়ো জাঁমর ওপর নেমে 
আসছে। আম কোতূহলা হয়ে জানলায় গিয়ে 
দাঁড়ালাম। যন্্টা ক্রমশ নীচে নামতে লাগল। 
নামতে নামতে তার চেহারা বদলে গেল। একটা 
চেয়ারের মতো হয়ে মাটি স্পর্শ করে 'স্থর 
হয়ে দাঁড়াল। 


“এবার তাহলে উঠি” বলে ঘর থেকে 
লাগলেন। 


জানি বলেই ভাবছি ক করে যাবে? আলোর 
গাঁততে গেলে এই মহাকাশ-যান তো একটা 
শান্ততে পাঁরণত হবে। মহাকাশ-যান আর 


মাথার চামড়া 
শৃকিয়ে যাওয়া 
মানে আপনার 
ঢুলের৪ 
ছফারফার 
শুর. 


চুল ওঠার সমস্যার মুল কারগ রয়েছে 
মাথার চামড়াতে। যত ং ৪৯৭ 
ওপরের এই চামড়ার কমত 
সাধন না করেন তো, সেটি 

খস্থসে হয়ে অপুষ্ট হয়ে পড়বে । আর 


তার (ফলে মাথায় খুস্‌কি হতে থাকবে, 
নল চিরে চিরে ষ্দি ও চুল নিস্প্রভ.' 


জীব হয়ে পড়বে... 

আর সেই কারণেই আপনার দরকার 
বিশেষ ফর্মূলায় বানানো এমন এক 
হেয়ার টপিক যা মাথার এই চামড়া 


শুকিয়ে যাওয়। প্রতিরোধ করতে পারে। 


৯1.-8172-1 


শেরপা আবার 'ফরে আসে। কাকাবাবু অয়ারলেসে 
খবর পাঠালে রানা এবং ভার্মা নামে দুজন 
সরকার অফিসার আসেন সাহায্য করতে। তাঁদের 
সঙ্গে সন্তুরা সামনের দিকে এগোতে থাকে, হঠাৎ 
এক সময় কাকাবাবু অদৃশ্য হয়ে যান, মাঁটতে পড়ে 


থাকে রন্তু আর একটা ক্রাচ। সন্তু আর 'মংমা 
আশ্রয় নেয় একটা গম্বুূজর মধ্যে, রানা আর ভার্মা 
ফিরে যান আরও সাহায্য আনার জন্য। তারপর-_] 

. ॥ ১৭ ॥ 

সন্তু সারারাত না ঘুমিয়ে ছটফট 
করল। কাকাবাবু কী, করে অদৃশ্য হয়ে 
গেলেন, তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে 
না। মানুষ কখনো অদৃশ্য হতে পারে না। 


স্বনই দেখতে লাগল বারবার। সে [নিজে 
যেন বরফের মধ্যে যাচ্ছে, তারপর এক 
সময় তায় পা ঘাচ্ছে লোহার পাতের 
মতন কোনো শত । 


তারপর তন্দ্রা ভেঙে গেলেই সন্তুর মনে 
হয়, এটা তো স্বস্ন নয়, সাত্য। সে সাঁত্যই 
তো একবার বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল এই 
রকম ভাবে।, 


থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সে জায়গাটা 
তুমি তো খুড়ে দেখলে। সেখানে পাথর 
1ছল, লোহার মতন কিছু দেখতে পাও?ন 2» 

মংমা বলল, “না, সন্তুসাব, শুধু 


“আমার যে 'িছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে 
না! আচ্ছা মিংমা, আম একাঁদন যেখানে 
বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম, সেই জায়গাটা 


চাপা পড়ে গেছে কি না। বাতাসোভ উড়ে 
যেতে পারে।” 

“চলো, এক্ষ:ীন সেই জায়গাটা খুজে 
বার করতে হবে!” 

পকন্তু আংকলসাব যেখান থেকে 
গায়েব হয়ে গেলেন, সেখান থেকে তো ও 
জায়গাটা বহুত দূরে 1 

“তা হোক! তবু সে জায়গাটা পেলেই 
আমার চলবে।” রি 

“সন্তুসাব, আম এ কথা বুঝতে 
পারছি না। বরফকা নীচে পে পাখর থাক 
ক লোহা থাক, তাতে কী ফারাক আছে ?” 
থাকে না। যাঁদ লোহার পাত থাকে, সেটা 
অস্বাভাবিক। সেটা ভাল করে দেখা 
দরকার। চলো, শাবল-গাঁইীত নিয়ে আমরা 
এখান বোরয়ে পাঁড়।” 

“এখ্যান? আগে হেলিকপটার আসুক। 
রানাসাব আর ভার্মাসাব ওয়াপস আসবেন 
বলেছেন।” 

“ওদের আসতে যাঁদ দোর লাগে? তার 
আগে চলো, আমরা জায়গাটা. খুজে দৌখ ।” 

“তার আগে একট; চা খেয়ে নিই কম 
সে কম? এতনা ঠাণ্ডার মধ্যে একট; চা না 
খেলে যে হাত-পা চলবে না!” 
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বাইরে যাব!” 
সন্তু বলল, “আম বেশিদূর ঘাচ্ছি 
না, এই বাইরে একট খানি!” 
সন্তু লোহার দরজাটা খুলল। তারপর 
সাবধানে মুখ বাড়াল বাইরে। এখনো 


মার্গর পালক ছড়ানো। শুধু পালক নয়, 
চোখ আর চামড়া সমেত মৃর্গির ম.্ডুও 


সন্তু চাপা গলায় ডাকল, 'শমংমা_” 


দেখে তোমার ডর লাগল ?” 

সন্তু বলল, “মৃর্গর পালক। এখানে 
এল কাঁ করে? কারা যেন মদার্গর গলা 
মুচড়ে মেরেছে!” 

মংমা প্রথমে মাথা নিচু করে একট: 
ভাবার চেষ্টা করল। তব ব্যাপারটা তার 
মাথায় ঢুকল না। একটা ফেলে 
সে বলল, “চা ঠাণ্ডা হো জায়গা । আগে চা 
পিয়ে লাও!” 


আর এটা ভ'ল 


মাথার চামড়া 
শুকিয়ে যাওয়ার 
হাত থেকে 


বাঁচানোর 
উপায়... 


ভেসলীন হেয়ার টনিক ত্যাগ স্কাক্স 
কণ্ডিশনার অত্যন্ত খাটি ও পুর্টিগুণে 
ভরপুর. এটি-এমন- তরঙ্গ 3.প1] তলা যে 
কয়েক (রা টি থা যঠছড়ালই“সরা- 
০৮সন্লিক্মীথার চামড়ার গভীরে? বরে 
কঃ কঃ মাথার চামড়ার র 2 


সা ৪ ত্য! ০৫. 
ফুপু চামড়া 
শ্যা হ'ল হাল ঘন্‌ £ুলের মুল 
১১৯১৭ অপধার । 
রিও কি, ভেগলীন হেয়ার টনিক 
আ্যাগুস্কাক্প কণ্তিশনার আপনার চুলকে 
রাখে চিকন ও পরিপাটি_ 7 । 


রঃ 


হেয়ার টনিক আ্যাশুস্কান্প | 
কণ্ডিশনার __ প্রতিটি 
বিল্দুই চামড়! শুকিয়ে 
যাওয়া গ্রতিরোগ করে। 


9081? 
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জন্তু চায়ের গেলাসটা ধরে রাখতে 
পারছে না, এমনই হাত কাঁপছে৷ তার! সব 
ব্যাপারটাই তার কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছে। 
সে হলপ করে বলতে পারে, কাল বিকেল 
পর্যন্ত ওখানে কোনো মৃর্গর পালক ছিল 
না। তাছাড়া এই বরফের দেশো মাার্গর 
পালক আসবেই বা কী করে? 


পালক ।৮ 

সন্তু আর মিংমা বোরয়ে এল বাইরে। 
হাওয়ায় ম্যার্গর পাঁলকগুলো এঁদক-ওঁদক 
ছাঁড়য়ে আছে। আস্ত মুণ্ডু থেকে চোখ 
যেন ঠিকরে বোরয়ে আসতে চাইছে। মনে 
হয় কেউ যেন ওদের গলা টিপে মেরেছে। 

িংমা একটা ছোট্র শিস দিয়ে বলল, 
“্বাঁড় তাজ্জব কি বাত! ইধার মবর্গা কোউন 

লায়ে গাঃ জিন্দা মূর্গা!” 

৪ তারা দুজনেই একসঙ্গে 

পরের িনিসাট দেখতে পেল। বরফ মেশা 
হালিতে চারা জিনা গর পায়ের 
ছাপ! দুজনে দুজনের চোখের দিকে 
তাকাল, একটাও কথা না বলে দুজনেই 
সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে দৌড়ে ফিরে এল 
গম্বূজটার মধ্যে। মিংমা দড়াম করে বষ্ধ 
করে 'দিল দরজাটা । নিজের বুকের ওপর 
চলা সরান দিছি 

৮ 


'মংমা আবার বলল, “ইয়োট! ইয়ে” 

সন্তু বলল, “ইয়োত মাার্গ খায়! কিন্তু 
এখানে মার্গ পেল কী করে?” 

িংমা খানিকটা দম নিয়ে বলল, 
“হেলিকপটার নোৌহ আনে সে...আমরা 
বাহার ষেতে পারব না!” 

সন্তু বলল, “ইয়োতটা কি এখনো 
এখানে আছে? কে'নো সাড়া-শব্দ শুনতে 
পাইীনি। আচ্ছা মিংমা, ইয়োত কি অদ্য 


মালুম !” 
তারপর আরও ঘণ্টা-দেড়েক ওরা রইল 


একসময় তার মনে হল, এরকমভাবে 

চাপ বসে থাকার চেয়ে বাইরে "গয়ে রাঃ 

হেস্তনেস্ত করাও অনেক ভাল। এর আগে 

সে যত ইয়োতির গল্প পড়েছে, তাতে কোনো 

ইয়োতিই কিন্তু মানুষকে মারেনি। ইয়োতি 

মানুষের কাছে দেখা দিতে চায় না। এখান- 
রাঁত্তরবেলা 


কপটার জরুর আসবে ।” 

সন্তু তাকে কিছু না বলে নেমে গিয়ে 
খুলে ফেলল গম্বুজের দরজাটা । 'িংমাও 
নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, “কী করছ, 


নি 


সন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে 
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হয়ে ষেতে পারে ? মানে, ভ্যানিশ। হয়ে যেতে 
পারে ?” 
[মংমা একটা হাত ঘুরিয়ে বলল, “কেয়া 
১৬ 


গেল বাইরে। সে লক্ষ করল, ভয়ে তার বুক 
কশপছে না আর। সে দৌড়ে গোল করে 
ঘরে এল গম্বুজটা। সেখানে কেউ নেই। 
সন্তু এবার বলল, ামংমা, সেই 
জায়গাটা খঁদজতে ধাবে ?” 
িংমা বলল, “কোন জায়গা ?” 


আ্যন্স নিয়ে 
িংমাও অগত্যা জিনিসপত্র নিয়ে আসতে 
লাগল তার 'ছ পিছ। সন্তু সোজা 


হশটছেো দেখে মিংমা এক সময় বলল, 
“ডাহনা, ডাঁহনা চলো, সন্তুসাব ! 
অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করল ওরা 
দুজনে । কোথাও সেই লাল রূমালের "চিহ্ন 
নেই। ইয়োতির ভয়ে ওরা বারবার পেছন 


দাঁড়াল। সে যেন ঠিক 'বিপদের গম্ধ পায়। 


পারশ্রম করলেই 
এমনিতেই এখানকার 
বাতাস বেশ ভারী। খানিকক্ষণ কুপপিয়েই 
সন্তু বেশ হশাঁপয়ে গেল। কিন্তু মংমার 
কী অসাধারণ শান্ত, সে কিছুতেই ক্লান্ত 
হয় না। এর মধ্যে সেবেশ একটা বড় 
চৌবাচ্চার মপে গর্ত খুড়ে ফেলেছে। 
তারপর সে গর্তের এক পাশ থেকে ঝুকে 
নীচে গণইীতি চালাতে লাগল। একসময় সে 
নিজেই লাঁফয়ে নেমে পড়ল গর্তটা 
মধ্যে। 

আরও কয়েকবার বেশ জোরে গাহইিতি 
চালাবার পর 'মংমা মুখ তুলে 

বলল, “তুম ঠিক বোলা, সন্তুসাব 
তো লোহা হ্যায়! 

সন্তুও তখন লাঁফয়ে নেমে পড়ল 
গতার্টার মধ্যে। দুজনে মিলে আরও 
খানিকটা বাল- মেশানো বরফ সারয়ে 
ফেলার পর দেখা গেল, সেখানে পাতা 


১৭ 


জজ ছবির 'মজা হজ | রয়েছে একটা লোহার পাত। কিন্তু 


সার্কাসের ক্লাউনের এই ছাঁবাঁটকে রাঁগুন 
পেনসিল 'দয়ে ভরাট করো। ছাঁবটা তাহলে 
আরও সন্দর হয়ে উঠবে। 
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আবার নজর করে দাখো, চারটে পাঁখ কি 
ঠিক একইরকম ? (৯০ 
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তাতে 
কবজা ?িংবা গুপ্ত দরজা ?িছুই নেই। 
সন্তু বলল, “এখন দেখা দরকার, এই 
লোহার পাতটা কত বড়! এখানে. বরফের 
তলায় কে এরকম লোহার পাত রাখবে ? 
কোনো আঁভযানী - দল নিশ্চয়ই এতবড় 
লোহার পাত বয়ে নিয়ে আসে না!” 
িংমা কপালের ঘাম মূছল বশ হাতের 
উলটো পিঠ 'দিয়ে। আবার খোঁড়াখাড় 
করতে হবে! লোহার পাতটা কত বড় কে 


জানে! লোহার দেখে অবশ্য 'মিংমাও 
খুব অবাক হয়েছে। একটা কোনো দারুণ 
রহস্যের সম্ধান পেয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে 


তার মাথার চুল। 

আবার নতুন উৎসাহে সে বরফ পাঁর- 
কার করতে লাগল। লোহার পাতটা বেড়েই 
চলেছে। কতখান জায়গা জুড়ে যে এটা 
পাতা আছে, তা বোঝার কোনো উপায় নেই। 

মংমা এক সময় 'জজ্ঞেস করল, “আউর 
কেয়া করনা, বোলো সন্তুসাব!” 

সন্তুও ঠিক বুঝতে পারছে না। এরকম 
ভাবে আর কতক্ষণ খোঁড়াখুড় চলবে; এ 
তো একজন দুজন মানুষের কাজ নয়। তবে 
একটা দারুণ 'জীনসের সন্ধান পাওয়া 
গেছে, এটাকে আর হারালে চলবে না 


পর্যন্ত। সে মন্ণায় আঁঅশ করে আর্তনাদ 
করতে লাগল। 
(ক্রমশ) 


এখানে-সেখানে £ মাঝখানে ফাক? 


জের কাজটা ফারিয়ে 


মানে, এপার-ওপার জুড়ে গেল তো? 

জ.ড়ল কোথায়? 

টি তর জলি ও 
। 


হয, তা ঠিক। 

তার মানে, ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে না, তব 
'ব্রজের কাজ হল। 

একটা বিষয় নিয়ে কাকু যখন এতক্ষণ 
কথা বলে, তখন বুঝতে হবে কোনো মতলব 
আছে। 

ধরেছিস ঠিক। আছে মতলব। উৎপ্রেক্ষার 
সেই 'ব্রজটা মনে আছে টুক্পি? 

যেন-র 'ব্রজ তো? 

আচ্ছা, অনেক সময়ে তো এমন হতে 
পারে যে লাফ 'দয়ে রাস্তার ফাটল পার 
হওয়ার মতো উপ্রেক্ষাতেও লাফ দিলাম 
একটা? অর্থাৎ, “যেন, একটা আছে হয়তো, 
কিন্তু দেখা গেল' না তাকে। যাঁদ এমন হয়? 


তা কেমন করে হবে? যাঁদ না-ই দেখা 


গেল তবে আর রইল কেমন করে? 
রি শব্দটা বলা হল না, 'ন্তু তার ভাবটা 


শব্দ' ছাড়া ভাব হয়? 

এ কণী বলাল রে ট্যাম্প?- নন্তু চেশচয়ে 
উঠে বলল-মা যখন চোখ পাকিয়ে তাকায় 
দেখিস না তখন শান্দ ছাড়া ভাব? 


চোখ নাচিয়ে নন্তু বলল $ একাগাঁড় 
খুব ছুটেছে। এইবার? 

এ? কাজিনে রা? ও রান রসাল 
ওই-যে, এখানেও “যেন' নেই। 


বুঝে নিতে হবে। এই.তো? 


তাহলে ক এটা উতপ্রেক্ষা নয়? 


উৎপ্রেক্ষাই। তবে ল্‌ফোনো উৎপ্রেক্ষা। 
বলা নেই, তব: বোঝা হাচ্ছে, ব্যাপারটা গ্রতামা- 
মান হচ্ছে, এই আর-কাঁ। 
আবার একটা শন্ত শব্দ! প্রতায়মান। 
ভেমশ) 
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চিন্রনাট মজুমদার 
"৪৫ ++ তানি ৩ হলি 


এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল- 
॥ একটু দূরেই_জঙ্গলের মধ্যে 
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খবদণার, ওই নোংরা 
টএপতে মুখ 'দাঁব না। 


পর্ব হা, 
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কুট্রনস, সেই ছেলে দুটোকে 


এবারে খুজেবার করে দে! 


(এর পরে আগাম? সংখ্যায়) 


বিশ্বকাপ ফুটবল সচিন্র ধারাবিবরণী 


১৯৭৪। 


পেত পারোন 


ল্যান্ডও। 


মোট 


. 


॥১৪॥ 

বড়ে মিয়া বললে, “এ আবার একটা কাজ 
নাকি?” 

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, “না, খুব সাবধানে 
করতে হবে কি-না, তাই বনাছ।” 

বড়ে মিয়া বললে, “বটা আমার শাগরেদ 
হ:জ;র। কত খুন-জখম করেছে ও, ছেলে চুর 
করা তো সোজা কাজ। ক'টা ছেলে চুরি করতে 
হবে তাই শুধু ওকে বলে দন। কোথা থেকে 
চার করতে হবে? ইস্কুল থেকে, না বাঁড় 
থেকে, না রাস্তা থেকে?” 

বটা কথার মাঝখান থেকে বাধা "দিয়ে 


জিজ্ঞেস করলে, “আমার মজ্যার কত পাব ?” 
চন্দ্রভানুবাব বললেন, “তুমি কত চাও 
বলো ?” 


বটা বললে, “ছেলে চুরি করার রেট একট; 
বোশ। তার ওপর ইস্কুল থেকে চুর করার এক 
রকম রেট আর রাস্তা থেকে চুরি করার রেট 
আর একরকম। তবে বাঁড়র ভেতর থেকে 
ছেলে চুর করার রেট একটু বৌশ।” 

«“এ ছেলেটাকে বাঁড় থেকেই চুর করতে 


“মা নেই, বাপ আছে।” 
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“ছেলেটা ইস্কুলে পড়তে যায় না?” 
“না।” 
“খেলতে-টেলতে বাইরে যায় না?” 
“না। কোথাও যেতে দেয় না ছেলেটার 
ধাবা। বাঁড়তে রেখে মাস্টার 'দয়ে পড়ায়। 
আর সব সময়ে চাকর-বাকররা পাহারা 'দয়ে 


রাখে। সেই জনেই বলাছ, যখন ছেলেটা 
শুয়ে থাকবে, তখন চুর 
করতে হবে। রাঁত্তর বেলা ধখন ছেলেটা 


তার বিছানায় ঘমোবে তখন তাকে চুরি করতে 
হবে। একেবারে মাঝ-রান্তরে, যখন সব্বাই 
ঘুমিয়ে অচেতন থাকবে। দেওয়াল বেয়ে 
দোতলায় উঠে তার ঘরের দরজা খুলে তাকে 
চুর করে আনতে ছবে।” 

বটা বললে, “তাহলে তো খুব হ7জ্জতের 
কাজ।” 

বড়ে মিয়া বললে, “এতে আর হহজ্জত 
কশ? ষেবারে পার্ক স্ট্রীটের বাড়তে গিয়ে 
যা করেছিল্‌ম তাই করাব।” 

বটা বললে, “তাহলে তো ওষুধ লাগবে । 
সেবারে রুমালে ওষুধ মাঁখয়ে নাকের সামনে 
ধরতেই অজ্ঞান হয়ে 'গিয়োছিল, 
তারপর তাকে চুর করে নিয়ে এসোৌছল.ম ।” 

বড়ে মিয়া বললে, “তা এবারও তাই 
করাব।” 

বটা বললে, “সেবারে দধ* হাজার টাকা 
পেয়োছিলুম, এবার অত কম টাকায় হবে না। 
এবারে চার হাজার টাকা চাই।-_” 

চন্দ্রভানবাবু বললেন, “তা তাই-ই দেব ।” 

“আগাম দঃ হাজার টাকা চাই কিল্তু।” 

চন্দ্রভানবাবু বললেন, “তা তাই-ই 'দাচ্ছ। 
শেষকালে যাঁদ কিছু গড়বড় হয় তখন "কিন্তু 


টাকা ফেরত 'দিতে হবে।” 
বড়ে মিয়া বললে, “না হুজুর, তা হবে 
না। অমি তো মধ্যেখাোনে আছ। আপাঁন 


বাঁড়র ঠিকানা বলে দিন, আর কবে কাজ 
হাসল করতে হবে বলে 'দিন।” 

চন্দ্রভানবাবক সবই বলে দিলেন। 
ছেলেটাকে কোন বাড় থেকে চার করতে হবে 
তাও বলে দিলেন। তারপর আগাম টাকাও 
গিয়ে দলেন। যেমন কথা হয়েছিল তেমন 
সব কাজ হবে। বড়ে মিয়া বললে, “আমাদের 
ক্ষার নড়চড় হবে না স্যার, আমি কথা 'দিয়ে 
কখনও কথার খেলাফ কার না। আমি তো 
মাঝখানে রইলাম, আপাঁন ছু ডাববেন না॥” 


নয র্দিতে গ্রকার্টি দিনও ক টা রা হাত বাঁড়রে 
মুহা নাযায় কেননা তিল কামশনটা হে 


বড়ে মিয়া বললে, “ওস্তাদের তো তাই-ই 


রী মিয়া বললে, “দেখিস, কাজ যেন হাসিল 
্ , নইলে ওস্তাদের বদনাম হয়ে যাবে। 


সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায় 
সাদর যে সব লক্ষণ সুন্দর দনগুলোকে একেবারে 
মাটি করে দেয়, যেমন-_নাক থেকে জল পড়া ব৷ দেবরাজ চৌধে একেবারে একলা পড়ে 
নাক বন্ধ হয়ে যাওয়৷, মাথু ভার, গল৷ খারাপ, গেছে। ছেলেটা চলে যাবার পর থেকে তাকে 
বুকে সাদ বসা-_-ত। থেকে আরাম পাবার উপায় নিজেকেই একলা হাতে সমস্ত কাজ করতে 
আছে। দোকামের মাল মহাজনের কাছ থেকে 


সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান 


যেকোনে। অসুখের মত 'চাকিৎস৷ করলেই যথেষ্ট | | এক-একাঁদন ছেলেটাকে দেখতে যায়। 
নয়। সাঁদর বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন য৷ একই সূর্ধনারায়ণবাব যোঁদন হাসপাতাল 
সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে। | | থেকে ছেলেটাকে নিজের বাড়তে নিয়ে চলে 
কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই গেছেন সেইাদন থেকেই চৌবেজির কাজ বেড়ে 
কোল্ডারন সাঁদর যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে | | গেছে। তার আগে, বেশ ছিল। খদ্দের 
আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুল সাঁদতে 
আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। ্ 
তাছাড়া, এতে বে ভিটামিন ল' ভাছে তা. সপ ১৬ 
আপনাকে সাঁদ প্রাতরোধ করার ক্ষমত৷ যোগায়। | | তোমার? দেবুকে দেখতে এসেছ?” 

সাঁদ হলে, তার চাকংস৷ সাঁদর [বিশেষ ওষুধ চৌবোজি বলত, “আজ্ঞে হুজুর, হ্যা” 
1দয়েই তে৷ কর৷ উঁচত!, সঙ্গে সঙ্গে বড়বাব ডেকে 
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শি ১৮১৭ না! এখন তব 


একটা করবার মতো কাজ পেয়েছি।*? 


লেখা-পড়া শেখাব না? ওকে মানুষ করব 
বলেই তো রেখোঁছ আমার কাছে। একজন 
'মাস্টারমশাই রেখোছি ওর জন্যে। তোমার 
কাছে থাকলে তো আর সেটা হত না! 
চৌবেজি বলত্য, “না হুজুর, আমার 
কাছে থকলে ও মযখ্যু হয়েই থাকত! কার 


' ছেলে, কোথা থেকে আমার ঘাড়ে এসে পড়ে- 


1///% 
৫৫) 


ছিল। এখন আপনার মতো একজন মহা- 
পুরুষের হাতে গিয়ে ও বশচল। এটাও ওর 
কপাল! তা এখন 'নজের নাম-ধাম, নিজের 
বাঁড়র কথা কিছু বলতে পারে 2”, 

““না, তা এখনও বলতে পারে না। শহ্ধ, 
বলে হাসপাতালে ভয়ে পালিয়ে 
এসেছো। কিন্তু কেন ষে হাসপ্রাতালে ছিল 
তাও বলতে পারে না।” 

তা বলতে না-পারুক, তাতে কারোরই 
কিছু আসে যায় না। বড়বাবূকে দেব্‌ও বড়- 
বাবু বলে ডাকত। যে কাজ করতে বড়বাবু 
একবার মানা করতেন সে-কাজ আর করত না 
সে। কিন্তু হঠাৎ এক-একাঁদন এক-একটা 
অদ্ভুত কাণ্ড করে বসত। একাদন কোথাও 
কিছু নেই একজন অন্ধ-মানষকে এনে 
হাজির করলে। বদলে, ““বড়বাব, এ লোকট। 
চোখে দেখতে পায় না, একে পশাচটা টাকা 


ধরে ধরে যাচ্ছিল আর ভিক্ষে করাছল। 
আমার কাছে তো পয়সা ছিল না। এর জন্যে 
আমার বড় কষ্ট হাল বড়বাব তাই আমি একে 
তোমার কাছে নিয়ে এসোছি।'? 

বড়বাবু অন্ধম লোকটাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, “তুমি থাকো কোথায় ?, 

লোকটা বললে, “কোথায় আর থাকব 
বাব্‌, যেখানে জায়গা পাই সেখানেই থাঁকি।”” 

*গতোমার দেশ কোথায় 7? 

«“সম্বলপুরে ।”” 

“জম্বলপুরে দেশ যাঁদ তো এখানে এলে 
কফ করে? 

«হেটে হেটে”? 

“হেটে হে'টে এই চান্দৌলিতে এসেছ ? 
এখন এখান থেকে কোথায় যাবে 7 
আমাকে নিয়ে যান সৌঁদকেই যাব। সব জায়- 
গাই তো ভগবানের রাজা। আমার তো 
কোথাও যেতে মানা নেই? 

«তোমার কে কে আছে?” 

*েউ নেই বড়বাবু। কেউ নেই বলেই 
তো ভগবান আমার কোনও দুঃখ রাখেনান।'' 


কলকাতার কোথায় কি হচ্ছে 


গেলবার নত স্টুঙ্গ উপনগরী তৈরীর কথা বলেছিলাম তোমাদের। এও যেমন কলকাতা উন্নয়নের 
একটা দিক,তে্গি আন্ধার বন্তী উন্নয়নও আর একটা দিক। 

শহর ক্ষলকীতী| দিম দিন লোকের ভীড়ে উপচে উঠছে । থাকবার জন্যে বাস! পাওয়া প্রায় অসম্ভব। 
কাজেই গন্ধী ্ান্ৃঘ ্বস্তীতে জায়গ| করে নিয়েছেন। তাই কলকাতাবাসীর প্রতি তিনজনের একজন 
হলেন বস্তীধালী। 

বৃহত্তগ্ন ফলকাতায় প্রীয় তিন হাজারের মত রেভিষ্টার্ড বন্তী আছে । আর এগুলোতে বাস করেন 
২৫ লক্ষ লোক । এইলব ঘন্তীতে পানীয় জল, পাকা রাস্তা, বিদ্যুতের আলো, স্যানিটারি পায়খানা এই 
ধরণের কিছু নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করছে সি, এম, ডি, এ | দেড় হাজারেরও বেশী 
বন্তীতে কাজ হয়েছে এ পর্যাস্ত । আরও কাজ চলছে। 

কিন্তু শুধু বন্তীতে আলো,জল,পায়খানা,রাস্তা করে দিলেই শেষ হচ্ছে না। বস্তীতে ধারা বাস করছেন 
তাদের আঘিক অবস্থার যদি উন্নতি না হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বস্তীগুলো পরিচ্ছন্ন থাকছে না। 

তাই বস্তীবাসীদের জন্যে অর্থনৈতিক স্বনির্তরতা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে । এজন্যে ব্যবসা, 
জিনিসপত্র তৈরীর কারখানার জন্যে কিছু কিছু খণ দেওয়া হচ্ছে। যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। 

আশা! কর! যায় এইভাবে কাজ চালিয়ে গেলে কলকাতার বস্তীগুলো পরিচ্ছণন আর সেখানকার 
মানুষেরাও স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন। তাছাড়া যে সব উপনগরী সি, এম, ডি, এ বানাচ্ছে (বৈষ্ণবঘাটা -পাটুলী, 
পূর্ব কলকাতা আর কোণায়) সেখানে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাই অগ্রাধিকার পাবেন। 

পরের বার জলসরবরাহ ও গঙ্জানগরে যে নতুন গোশালা নির্মাণ হচ্ছে সে বিষয়ে বলবো। 


(সি, এম, ডি, এ জনসংযোগ বিভাগ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত) 
৩০ 


ও আমি দেখোছ কেউ আমার মতো 
১৭4৯ 


বললেন, “নাও, এই পয়সাটা নাও--” 

লোকটা পয়সা নেবার জন্যে হাত 
বাঁড়য়োছিল। হঠাৎ দেবু ঝণাঁপয়ে পড়ল। 
বলল, “একটা পয়সা দিচ্ছ? বললুম পণচটা 
টাকা দিতে!” 

বড়বাবু বললেন, “পশচ টাকাঃ একটা 
ভিখাঁরকে পশচ টকা কেউ দেয়? আমার অত 
টাকা নেই।”, 

দেবু বললে, “তোমার টাকা নেই? 
তোমার কি টাকার অভাব? একে পণচ টাকা 
তোমাকে দিতেই হবে। 

বড়ঝাবু বললেন, “তোর তো অদ্ভুত 


আনি হিরা চি আমা সিতে 


পারব না।» 
“না, তোমাকে দিতেই হবে, নইলে আঁম 
আজ ভাতই খাব না।* 
মহা মৃশাকলে পড়লেন বড়বাবু। শেষ 
পন রে অন্ধ লোকটা 
চলে গেল! বড়বাবু কী আর করবেন। ছেলে- 
টার ওপর মায়া পড়ে গেছে তশর। সেন! 


খেয়ে উপোস করে থাকবে, এটা 'তীন সহ্য 
করতে পারবেন না। 

গৃহিণী বলতেন, “তুমি লাই 'দিয়ে 
'দিয়েই ওর মাথাটা খাবে! কোথাকার কে একটা 
রাস্তার ছেলে, তাকে বাঁড়তে এসে 
তুলেছ, এখন ঠ্যালা বোঝো 1” 

সাঁতাই মায়া পড়ে গিয়েছিল বড়বাব্‌র। 
ছেলেটাকে প্রথম দেখার পর থেকেই কেমন 


লের সমস্ত খরচ নিজে যোগালেন। আর 
তারপরই তাকে নিজের বাঁড়তে এনে 
তুললেন। 

সোঁদন সেইরকম একটা কান্ড ঘটল। 
কথা নেই বার্তা নেই একাঁদন একটা জটাজ;ট- 
ধারী সাধূকে এনে হাঁজর। 

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, “এ আবার 
কাকে আনাল রে তুই; কে এ?” 


দেবু বললে, “এ একজন হিমালয়ের 
সাধু। এতক পণ্টাশটা টাকা দিতে হবে। এ 
কম্বল কিনবে, শশতে থর-থর করে কাপছে 
এ ।£ঃ 


বাবাঁজ! আপনার ছেলে নিজেই এ-বাড়তে 
ডেকে নিয়ে এল আমাকে--”? 

দেবু বললে, “হয, ও কিচ্ছু চায়ান। 
ঠাণ্ডায় ওর কষ্ট হাচ্ছন দেখে আম ওকে 
তোমার কাছে ডেকে 'নয়ে এলুম। তৃঁমি ওকে 
একটা কম্বল কেনবার টাকা দাও--”» 

বড়বাব্‌ প্রথমে মনে মনে খানিকটা রেগে 
গেলেন, কিছ; বললেন না। তারপর আলমার 
থেকে পণ্টাশটা টাকা বার করে এনে সাধুটাকে 
দিলেন। সে টাকা নিয়ে চণে গেল। দেবু খুব 
খুশি! সে ষে পরের উপকার করতে পেরেছে 


হটতে। হঠাৎ একজন দারোয়ান এসে ধরলে 
তাকে। বললে, “টাকাগৃলো দাও।”? 
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হাঁক, শেয়ালের হক্ধাহুয়া, পায়রার 
বকবকম, ঘুঘুর ঘ্ম-ঘ7, “একাঁট পয়সা দে 


জাদু শিখবে বলে নেপাল যাবে ঠিক 
করল। ট্রেনে এক রহস্যময় বৃদ্ধ যান্রীকে 
দেখল ওরা। হাতে-পায়ে গ্লাসটার করা, 
যল্রণায় কাতর বুদ্ধাট ট্রেন থেকে নেমে 
দিব্য দৌড়ে গেলেন। এর ভিতরে ক 
রহস্য রয়েছে তা জানতে গিয়ে তন বন্ধু 
জাঁড়য়ে পড়ল এমন এক জালে যেখান 
থেকে প্রাণে বেচে ফেরাই কঠিন। কী করে 
ওরা জয়ী হয়ে ফিরল তাই দিয়েই এই 
দূর্ধর্য উপন্যাস। 


ফেলুদা এণ্ড কোং ৮ গোরস্থানে সাবধান ৮ |. 


সযনশীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভয়ঙ্কর স[ন্দর ৬ সাত্য 
রাজপ্ত্র ৬ তন 'নম্বর চোখ & হলদে বাঁড়র 
রহস্য ও 'দনে ডাকাত ৬ সব্‌জ দ্বীপের 
রাজা & ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘণ্টাদার কাবল? কাকা ৬ 
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬ সমগ্র কিশোর সাহিত্য 
€১ম) ২০ প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগ্রা খন টলমল & 


্‌ আনন্দ পাঝলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ 
ফোন. ৩৪ ৪৩৬২ 


সাধুটা অবাক। বদলে, “কোন টাকা ?+ 


নিলে। টাকা দেবার আর টাকা নেবার মালিক 
তোমার বাবুজও নয় আঁমও নই।+, 
বলে, আবার যেমন চলাঁছল তেমানই 
চলতে লাগল। 
বাড়তে বড়বাবু অপেক্ষা করছিলেন। 
দরোয়ান এসে তশর হাতে পন্টাশটা টাকা 


7 বললে না? 
দ'রোয়ান বললে, টাকা চাইতেই 'দিয়ে 
দিলে |” 
বড়বাব আরো অবাক। বললেন, «একটু 
ও করলে না?” 


মালিক তোমার 
বাবাঁজও নয়, 4 দীপু বুরি বা 
জমিদারবাবূকে বলে দিও, আর কিছ: বললে 
না।£? 
কা বললেন থাক গে, দখল, এ 
যেন খোকাবাবূর কামে না ওঠে; 
বুঝাঁল 2, 
দরোয়ান বললে, “ঠিক আছে হহজুর |”, 


এ শি, 
রাত তখন তিনটে । ি বড়জোর চারটে। 


ধর্মতলার মোড়ে কার্জন পার্কেরে ভেতরে 


চন্দ্রভানুবাবু আস্থির হয়ে পায়চারি করাছ- 
লেন। সারা রাত হোটেলের ঘরের বিছানায় 
ছটফট করেছেন। তারপর যখন রাত দুটো 
বেজেছে তখন হোটেল থেকে ধোঁরয়ে হাটতে 
হণটতে কার্জন পার্কের ভেতরে এসে পায়চাঁর 
করতে আরম্ভ করেছেন। 'নর্জন 'নারাবালি 
রাস্তা। এই সময়েই এখানে জ্যোতিকে চুরি 
করে নিয়ে আসার কথা। সেই রকম কথাট 
হয়ে আছে বড়ে মিয়া আর বটার সঙ্গে। 
অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। তা হোক। 
তশর জশবনে সেই সাধুটার কথাই সাত হবে 
'হয়ত। নইলে সামান্য একটা ছেলের জন্যে 
তশকে এত ছটফট করে মরতে হয় কেন? 

অনেক দৃরে দক্ষিণ দিক থেকে একটা 
মোটর-গাঁড় আসবার শব্দ তশর কানে এল! 
জ্যোতিকে উদ্ধার করে “হয়ত ট্যাকাঁসিতে তুলে 
'নিয়ে আসছে ওরা। কিন্তু না, গাড়িটা কাছে 
আসতেই বুঝতে পারলেন ওটা ট্যাকাঁস নয়, 
প্রাইভেট-কার। আর সেই প্রাইভেট-কার 
থেকে যারা নেমে এল তাদের তান চিনতে 
মাস একজন বড়ে মিয়া আর একজন 

| 


তারা সামনে আসতেই তান জিজ্ঞেস 
করলো, ““কশ হাছন 2? 

বড়ে মিয়া বললে, “স্যার, কাম খতম |”? 

চন্দ্রভানুবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এত 
সহজে কাজ হাসিল হয়ে গেল। অথচ তিনি 


কোশলরাজ্যে এক দর্ধর্য দস্যুর অত্যাচারে প্রজারা আঁস্থর হয়ে উঠেছে৷। লোকজন মেরে 
তাদের সর্বস্ব ল্‌ঠ করেই ক্ষান্ত হয় না এই দস্য, নিহতদের আঙুল কেটে নিয়ে তাই 'দয়ে মালা 
তৈরি করে গলায় পরত সে, তাই তার নাম “অঙ্গুিমাল+ | 

গভশির বনের ভেতর দিয়ে এক সন্ন্যাস হেটে চলেছেন। দেখতে পেয়ে অঙ্গ্ীলমাল হে*কে 


বলল, “থামো ।» সন্ন্যাসী দণাঁড়য়ে পড়লেন। 


অঞ্গুিমাল মারতে এল সম্্যাসীকে। সন্ন্যাসীর 


চোখে-মুখে কিন্তু ভয়ের লেশমা্ নেই। বরং তশর দৃষ্টিতে ক্ষমা ঝরে পড়ছে। সন্যাসীকে 
মারা আর হল না, অঙ্গীলমাল হয়ে পড়ল তশর শিষ্য। এই সন্ন্যাসীই গৌতম বদ্ধ। 
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জন) এবদ-সহ। দা ভিসি ২17 উ্ািক/িটিডতরাাত 


€৫) ই'টের ক্ষ,দ্রুতম অংশা। (৬) 
পূর্ব-পাঞ্জাবের শহর। ৫৭১ আকাশ 
আর সমুদ্রের রঙ। ৫১৯১ কুঁ্তি- 
গগির। (১২১ রাম আর রামমোহন 
দুজনেই যা হয়োছলেন। (৫১৪) 
পাখি-বিশেষ। ৫১৫) চিঠির শেষ 
রোঝায়। 

উপর-নীচ $০১) বাঁতদান। ৫২) 
জ্বর্গের নদণ'। (৩) অনর্বর মর 
ভুমি, কিন্তু দাঁক্ষণ গোলারধের এই 
অঞ্চলের খাঁনজ সম্পদ প্রচুর। ৫৪) 
যে-গাছের বীজ থেকে বাসল্তী রঙ 
হয়। ৫৮) যে-দেশের মানুষ ছ ইণ্চি 
জন্ধা। ৫৯) লতা। (৫১০) পাল্থ- 
শালা। ৫১৯১ কার গুনগদন গান 
প্রাণে আতঙ্ক জাগায়ঃ ০১৩১ 
যে-ফুলের চলাত নামে আনল্দমেলার 
একাঁট মেয়েকে তোমরা চেনো। 


সমাধান আগামণ. সংখ্যায় 


ছোটকার এক বন্ধ; ব্যাঞ্কে কাজ 


বন্ধঁটর কাজ হল, চেঞ্জ দেওয়া । 
চেঞ্জ কাউণ্টারে বসে থাকে সকাল 
থেকে দুপএর পর্যন্ত। লোকেরা এসে 


ধাঁধা বলেও ভাবা যায় 


কলম [নয়ে আম চট করে এক্ষ;নি 


িলখে ফোল। নইলে পরে হয়তো 


গলখতে বসলাম। 
প্রথম ধাঁধা ॥ এক ভদ্রলোক 
ব্যাঙ্কের চেঞ্জ কাউণ্টারে এসেছেন। 


, হাতে একটা একশো টাকার নোট । 


কাউন্টারের কেরানী নোটটা 


নোট, তার দশগনণ এক টাকার নোট 
আর বাকিটা পাঁচ টাকার নোট।” 


হাঁসজার। 

গতবাটরর উত্তর ॥ (১) ৯০০ 
লোক, ১০০টি গাঁড় (২) দক্ষিণ 
দিকে (৩) ১৬৮, ২৪ (৪) চিল 


১০০৮০ 


আজ কিসের ফোটো ভে ভোজ মজার খেলা ভা! ভ হাসিখুশি ভর 


সমাধান আগামণী সংখ্যায় 
গত সংখ্যায় ছিল লাউডস্পীকারের 
ফোটো 


ফোটো তপন দাস 


| উল বে জাজ 


প্রঃ "ঘাসের উপর দিয়া হািবেন 
না_এ লেখা তো কেউ মানছে 
না, কী করা যায় বলুন তো? 
লিখে দিন, 'এখানে দুইটি তাজা 
বোমা পঠাতয়া রাখা হইয়াছে।' 


কোন জানস বাঝেও লাগে, 
কানেও লাগে? 
উঃ তালা। 


প্রঃ নেমন্তন্ন খেতে বসলে সব 


উঃ 


প্রঃ 


বন্ধদের সামনে নীচের 'ক' ছবির 
মতন একটা খাম অপকো। প্রথমে 
আকবে ওপরের '্রিভুজটা, পরে 
নীচের চৌকো অংশ, সব শেষে 
কোনাকুনি লাইন দুটো। 

এবার কোনা বন্ধ্‌কে বলো, 
একটানে খামের ছাঁবিটা অপকতে 
হবে, কাগজের ওপর থেকে পেন- 


যো শালা হত 


তাও তাঁর 


এ'কে দেওয়া হল। এখন শধ 
অভোস করে বন্ধদের বোকা 
ধানানো। 


ছবি অহিভূষণ মালিক 


চাইতে প্রিয়। তাই অন্য পরাক্ষার পড়া শুধু 
চোখ দিয়ে করলেও ভুগোলের বইতে ও সম্পূর্ণ 
মন ঢেলে দেয়। 

কালকের পরাক্ষার সিলেবাস “বাংলা 
দেশের নদ-নদী'। সিলেবাসে সবই প্রায় 
পাঁরাচত নদীর নাম.নদীর পাশের শহরগুলোর 
কয়েকটাতে মুক্সা বাবা-মায়ের স্গে বেড়াতেও 
গেছে। হাওড়া 'ব্রজের ওপরে দাঁড়য়ে নীচের 
যে নদশটাকে এতাঁদন ও গঞ্গা ভাবত বইতে 
[িলখেছে তার নাম হুগাল। একবার মামাবাঁড়তে 
জানলা থেকে ও 


আজকের পড়ায় কেবল সেই ছবিগুলোর সঙ্গে 


“বাংলাদেশের অপর একটি নদশর নাম 
পদ্মা ।' বইয়ের এই লাইনটায় এসে মুল্লা থেমে 
গেল। পদ্মা? এ-নদীর নাম তো কখনও 
শুনানি! ভাবল মুল্না। 

মুল্না জানে, এ-বাঁড়ির কেউ ধা জানে নি 
দাদ? জানেন। যে-কোনও 
অথ জিজ্ঞেস করো, রান, 
অর্থই বলবেন না। কতরকম্‌ ভাবে সে-শব্দ 
ব্যবহার করা চলে তা-ও গড়গড় করে বলে 
যাবেন। কাকু তো করে দাদুকে 
বলেন চলমান 'ডক্‌শন্যার। 

দাদ এখন হীজচেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছেন। 
রোজ দৃপুরের. আগে তানি এইভাবে ঝিমোন। 
কাক-ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে দাদু 
ওয়াক করতে যান। ফিরে এসে বাজার করেন। 


* তারপর মান্নার পড়ার টোবলের উলটো 'দিকেয় 
ইজিচেয়ারে 


বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে 


৩৬ 


কখন যেন তন্ধ্াচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। 
প্দাদু, ও দাদ” মূল্না ডাকল। 
নাতির ডাকে দাদুর ঘুম গেল ভেঙে। কেও 
হয়তো খবরের কাগজ চাইছে এই ভেবে তিনি 
ঘুম-জড়ানো গলায় বললেন, “খবরের কাগজ ?” 
“আরে না, না। আম বরল্লাছলাম ক, 
পদ্মা নদী কোথায় তুমি জানো, আমি তে। 
কখনও এ নদীর নাম পর্য্ত শুনানি” 
ম্যম্লার কথা শখনে দাদ হোহো করে 
হাসতে শুরু করলেন। মুখে দাঁত না থাকার 
জন্যে হাসলে পরে দাদুকে শিশুর মতো 
দেখায়, ভাষণ ভাল লাগে মার কিন্তু আজ 
ওর রাগ হল। ভাবল, দাদু বুঝি ঠীট্রার হাসি 
ইসহেন বো নিই বালা উকিল খর 


কখনও শোনান বলে কি হেসোছ। তোমাকে 
যাঁদ কেউ বলে তুমি তোমার মাকে চেনো, তুমি 
হাসবে না?” 

“বা রে, এ আবার কেমন কথাঃ মাকে 


নাকি?” 
“মা তো আমার খুব ছোউবেলাতেই মারা 
গেছেন, মায়ের মুখ 


আবদারের গলায় মৃক্া বলল। 
«তোমাদের কী রে, সে ক তোর দেশ নয়? 


ছবি দেবাশিস দেব 


একসময় চুপ করলেন দাদু। 
দেওয়ালে একটা টিকরীক খুব আস্তে 
আস্তে একটা শিকারের দি 
মুন্না হাঁ করে টিকাঁটাকটাকে দেখতে লাগল। 
বাঁড়র ভিতর থেকে মায়ের আওয়াজ ভেসে এল 
মিনা, দুধ খেয়েছ 2” 

এর পরের ব্যাপারটা মল্না জানো তাই 
আর কোনও দিকে না তাঁকয়ে এক চুমূঝে 
দুধের গ্লাসটা শেষ করে 1দিল। 

“দদাদূভাই, সব কথা বড় হলে বুঝবে ।” 
দাদুর এ কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক, পারাঁচত, ভয় 
পাওয়ার মতো নয়। মুন্না বুঝতে পারল দাদ, 
নরম হয়ে এসেছেন। 

“আচ্ছা দাদ, পদ্মা তোমাদের বাঁড় থেকে 
কত দূর ছিল? আমাদের বাঁড় থেকে গঙ্গার 
দূরত্ব যতখানি, নাক তার চাইতেও বোশ ?,, 

«অনেক কম, অনেক কম। বাঁড় থেকে 'মানট 
দশেকের পথ। সকাল-সন্ধেয় কতাঁদন যে পদ্মার 
পাড়ে গিয়ে বসেছি, জেলেদের মাছধরা দেখোঁছ। 
আর পদ্মার ইলিশ! ভাবলে এখনও 'জিবে জল 
আসে ।” 

“তোমরা নদীতে সাঁতার কাটতে না?” 

“আমরা কাটতাম না, তবে ছেলে-ছোকরারা 
কাটত। এই তোর বাবাই তো একবার, ছোট- 
বেলায়, পদ্মায় ডুবে গোছল বলে। সে কি আর 
যেসে নদী! বর্ষাকালে এপারে দাঁড়ালে ওপার 
চোখেই পড়ে না।” 

“কেন, বাবার পাশে ট্রেনার ছিল নাঃ আমরা 
যখন সাঁতার কাটি, আমাদের পাশে তো ক্লাবের 
ট্রেনার 'িমলদাও সাঁতার কাটে” 

আবার অট্রহাস্যে ফেটে পড়লেন মুল্সার 
দাদু। পট্রেনার? হোও হোঃ হোঃ, পদ্মায় 
সাঁতার কাটতে ট্রেনার? বাঁল, মাছ যেমন জন্ম 
থেকেই জলে ভাসতে শেখে, আমাদের গ্রামের 
ছেলেপুলেরাও তেমাঁন বাচ্চা বয়েস থেকেই 
নদশতে দাপাদাপি করত।' মাঝেমধ্যে দু'একটা 
দূর্ঘটনা যে হত না এমন নয়, তবে তা" নিয়ে 
কেউ খুব একটা মাথা ঘামাত না।” 

“এ মা, তোমরা গ্রামে থাকতে? গ্রামে তো 
ভোলারা থাকে?” 

ভোলা মূল্সারই সমবয়সী, ওদের বাঁড়তে 
কাজ করে। ভোলা লেখাপড়া শেখোন, এমনকী 
সে অ, আ-ও পড়তে জানে না। 

গ্রামে শুধু থাকতাম না রে, গ্রামই ছিল 
আমাদের সব। 1দনের বেলায় যেখানেই থাঁক 


না কেন, রান্নে গাঁয়ে ফরতাম। কাজের তাঁগদে 
একটা রাত্তরও যাঁদ বাইরে থাকতে হত, তবে 
সেখানকার বিছানায় ঘুম আসত না। কেবলই 
মনে হত কখন দেশে ফিরব ।” 

“আচ্ছা দাদ; গ্রামে তো মাটির তোর বাঁড় 
হয়। তোমাদের ক সেইরকম বাঁড় ছিল ?” 

“সবটা নয়। তবে মাঁটরই হোক আর যাই 
হোক নিজের বাঁড়তে থাকার কী আরাম, তা 
এই সি আই টি রোডের ফ্ল্যাটে বসে তোমরা 


বুঝবে না। আর শুধু ক নিজেদের বাঁড় 
রি 
1ছল, তর খেতাম। তখন এক পয়সায় 
দু” সের হর এসব 


না রা 

দাদু গঞ্প বলুন আর নাই বলুন, দাদুর 
কথা শুনতে খুউব ভাল লাগাঁছল মূল্নার। কন্তু 
এত কথা শুনেও দাদুর দেশের চেহারাটা ঠিক 
কেমন হতে পারে ও কিছুতেই ঠাওর করে 
উঠতে পারছিল না। 

“বাল দেশে গেলে, কাজ করবে কে শুনি?” 
মুন্না বুঝতে পারল ভোলাকে মা ধমক 'দিচ্ছেন। 

ভোলাও জানে এ-বাঁড়তে কোথায় আবদার 
করলে ফল হয়। মায়ের কাছে বিশেষ আমল ন! 
পেয়ে ভোলা তাই সোজা মুন্নার পড়ার ঘরে 
এসে বলল, “দাদ পরশ আমার দাদার বিয়া। 
আম দেশে যাব, মা যেতে দেচ্ছে না।” 

“সে কী রে, দেশে যাঁব ভাল কথা, কিন্তু 
কার সঙ্গে যাবি?” দাদু মায়ের চাইতে অনেক 
নরম গলায় প্রশন করলেন। 

“কেন, একাই যাব ।১, 

এবার মণলার করে হাসার পালা। 
পেট-ফাটা হাঁসি হাসতে হাসতে মান্না বলল, 
«একা যাবি? স্টেশনের নাম পড়া কী করে? 
৫ দিযার সর নেমে পাঁড়স 

22? 

মুন্নার কথায় ভোলা বেশ অবাক হল। গু 
বলল, “বা রে, আমার দেশ আম চিনব না? 
সেখানে আমার দাদা গরু চরায়, ইস্টিশানের 
পাশের দিঘিতে মা বাবুদের বাঁড়র কাপড় 
কাচে।” 

এই প্রথম মুন্নার মনে হল ভূগোল বিষয়টা 
মোটেই ভাল নয়। নইলে, যে-দেশের কথা মল্া 
ক্লাসের সেকেন্ড বয় হয়েও কিছু জানে না, 
তার কথা ভোলা জানল কী করে? 
ছবি মদন সরকার | 


৩৮ 


॥ ৩৮ ॥ 


?সাঁনয়ারাট অনুযায়ী 


নতুন আধনায়কের 
উপর টীমের দাঁয়ত্ব দেওয়া মোহনবাগান 
ক্লাবের সাধারণ নীতি। বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্যই 
ব্যাতিক্রম ঘটেঘছে। যেমন ফুটবলের প্রবাদপুরুষ 
গোম্ঠ পাল আঁধনায়ক ছিলেন ছয় বছর-_ 
একুশ থেকে ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত। পণ্চাশ 
থেকে পণ্ান্ন পর্যন্ত আঁধনায়ক ছিলেন 
মান্নাদা। তারপর কিন্তু প্রত বছরই নতুন 
আধনায়ক হয়েছেন। সন্তারদা, স্বরাজ 
চ্যাটা্জ, সমর ব্যানার (বদ্রুদা) ও সুশীল 
গুহের পর ষাট সালে অধিনায়ক হয়োছলুম 
আমি। আমার বেলায়ও ব্যাতক্রম ঘটল। পা 
বছর আঁধনায়ক থাকার পর পণ্মযাঁটু সাধে 
আম মান্ত পেলুম এবং খুবই খুঁশ হলুম 
জারনেল সিংকে দলের নেতৃত্বে দেখে। 
ফুটবল-দলের নেতৃত্ব থেকে ম্যান্ত পেয়ে 
আম সাঁত্যই খানিকটা হাল্কা হয়ে গিয়ে, 
ছিলুম। কেননা ফুটবল ও ক্রিকেটের টানা- 
পোড়েনে আমার পক্ষে ঠিকভাবে দাঁিত্ব পালন 
করা যেন সম্ভব হাচ্ছিল না। ওই পণ্মযাট্র 
সালের কথাই বলাছ। মোহনবাগান টাঁম 
ডুরান্ড কাপ খেলতে গেল 'দল্লিতে। জামশেদ- 
পুরে রাঞ্জ ম্যাচ খেলার জন্য আম 
দলের সঙ্গে যেতে পারলুম না। আবার ওই 
সময়েই কলকাতায় খেলতে এসোছিল 
৪১৮০০8০1051 নাম 
ব্রাতিস্লাভা। চেকেস্লোভাকয়ার 
নাসা রাঞ্জ ট্রাফ$র খেলার জন্য আম 
আই এফ এ দলেও খেলতে পারলুম না 
ব্লাতিস্লাভার 


৩৯ 


শেষ হয়েছিল ছেষাঁট্রর জানুয়ঁর মাসের নয় 
তারিখে। 

তখন ক্রিকেটের ঈদকে আমার ঝোঁক 
বেশি দেখেই বোধহয় জারনেল মরসুমের 
শুরুতে আঁধনায়ক হয়ে আমাকে বলোছিল, 
“চুনীদা, তুমি যাঁদ আমাকে গাইড না করো, 
1সারয়াসাল না খেলো, তবে আমার পক্ষে তে৷ 


মুশীকল হবে।” আম বলেছিলুম, “এ কী 
কথা জারনেল, আম যতাঁদন খেলব, 
খেলব। যখন 'সারয়াস 


ফুটবল খেলতে পারব না, নিজেই সরে যাব। 
তুমি ক্যাপ্টেন হয়েছ, এতে আম সাঁতাই 
দারুণ খাশ। ক্লাব তো আমাদের সকলের। 
কোনো চিন্তা কোরো না, সবাই জানপ্রাণ 
দিয়ে খেলব। আমাদের সামনে তো রেকর্ডও 
অপেক্ষা করছে।” 

প'য়যাট্র মরসৃূমটা আমাদের গর্বের 
মরসূমই হয়েছিল। মোহনবাগান ক্লাব লীগ 
চাম্পিয়ন হয়েছিল এবং ডুরপ্ড কাপ 
1জতেছিল। ওই বছর পর পরচার বন্ধর 


লাগ চ্যাম্পয়নাীশপের সম্মানপর পর দুই 
খছর অপ্পরাঁজত থেকে । এবং উপর্ধযপার ছয় 
বছর ডুরাণ্ড ফাইনাল খেলে পাঁচবার 


জয়ের 


পপ সপ্ন 


তব 
দুটি মালটার দল শুধু পর পর তন বছর 
জয়ী হয়েছে। তিরাদব্দুই-চুরানক্বুই- 
হাইল্যাশ্ড লাইট ইনফ্যাণ্ী এবং 
স্াতানব্বুই-আটানব্ব,ই-নিরানব্বুইয়ে প্ল্যাক- 
ওয়াচ। মোহনবাগানের পরে এখনো আর 
কোনো দল টানা তিন বছর ডুরাণ্ড কাপ 
জিততে পারোন। 
_ ভ্রাশ্ড ফাইনালের শেষ বাঁশি বাজার 
পঞ্গে-সঞ্গোে জরনেল ছনটে এসে আমাকে 


জাঁড়য়ে ধরে বধলোছল, তোমার 
মাথার টাপতেই আর একটি পালক উঠল। 
মান্ন।” 


জ।রনেল [সং যাই বঙ্গুক, ও কিন্তু 
৯৯০০৬ পাঞ্জাব 
দম ২-০ 

চাপ ০4১০০ নী 
দ্বিতীয়টি আমি। পাঞ্জাব পৃীলস আমাদের 
তেমন বেগ 'দতে পারোনি। বদর 


জারনেল প্রথম গোল করে। আর একাঁট করে 


তরুময়। অল্ম পাঁলসের আবদুল্লা একটি 
গোল শোধ করে দেয়। তিন দিনই জোর 
খেলা হয়েছিল। 

পাঞ্জাব পাঁলসের সঙ্গে ফাইনাল খেলার 
1দনের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। 

তখন পাঞ্জাবের ফুটবল এত উন্নত ছিল 
না। দলও ছিল না এত বেশি। এখন বর্ডার 
ধুসাঁকউীরাট 


সৃষ্ট হয়নি। পাঞ্জাবের নামী ফুটবল বলতে 
ধারা, সবাই খেলত পাঞ্জাব পূলিস দলে। 


'দাল্লতে পাঞ্জাব দলের অসংখ্য সমর্থক। 
মোহনবাগান বা যখন 
পাঞ্জাবের কোনো দলের সঙ্গে খেলে তখন 
পাঞ্জাব সমর্থকরা চেশচয়ে মোহনবাগান- 
ইস্টবেঞ্গলকে দাবিয়ে রাখে। শা 


সং । তার ফলে 'দিষ্লির জওয়ানরাও পাঞ্জাব 
পৃলিসের সমর্থক হয়ে পড়োছল। | 
ফাইনাল খেলার আগের "দন রানে 


৪8০ 


জারনেল ও আমার মাথায় এক বাদ্ধ খেলে 
গেল। ঠিক করল্ম সকালেই এয়ার চ্ফ 
মাশশল অর্জন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে 


সাদরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। চায়ের হরকুম 
1দয়ে জারনেলকে বললেন, “জারনেল, আজকের 
খেলায় কিন্তু আমি তোমাদের সাপোর্টার 
নই ।” জারনেল চটপট উত্তর দিল, “সেইজন্যই 
তো সাতসকালে আমি ও চুনশদা আপনার 
শুভেচ্ছা চাইতে এসোছ। পাঞ্জাবের 
খেলোয়াড়রা তো আপনার কাছে আসোন। 
আপাঁন আমাদের শুভেচ্ছা জানাবেন না?” 
এয়ার চীফ মার্শা আমার 'দকে চেয়ে একট, 
হেসে বললেন, “আর ইউ গোয়িং 
পাঁলাটাসিয়ানস 


পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে অর্জন সিং 
দি বেটার টম উইন।” 


[ডিনার টোবলে ছোট এক বন্তৃতায় পাঞ্জাব 
প্যালিসের খেলোয়াড়দের 'দিকে চেয়ে অর্জন 
সিং বলোছিলেন, “তোমরা এগারোজন সং 
বাঙালের একজন 'সংকে হারতে পারলে 
না।” সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। 


পণ্রযাঁট্ুর ডুরাশ্ড জয় আমার কাছেও 
স্মরণীয় হয়ে 'আছে। কারণ ওর পর বাংলার 


খেলাকে জনীপ্রয় করার চেস্টা করেন দ্‌ হাতে 
পয়সা খরচ করে। 

ওই মরসূমে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে 
আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল এবং স্লোভান 
ব্রাতস্লাভার সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচের কথা 


আমরা হেরে 'গয়েছিলম ০১ গোলে। 
দুরল্ত শটে দেখার মতো এবং মনে রাখার 
মতো গোলাঁটি করোছল অসীম মোঁলক। 
1কল্তু আম বলব, মোহনবাগানের পরাজয়ের 
মূলে ছিল ইস্টবেঙ্গলের গোলকাপার 
পাতা লে 1াবভাগের চাকার ছেড়ে 

কলকাতায় আদে। মোহনবাগান 


চাননি ই বারাই ধর ইস্টবেষ্গলে। ও যে 

কত উচুদরের গোলকীপার সেটা দেখাবার 
দাই নিন ৯ কানায় অসাধারণ খেলে। 
এর আগে আম থঞ্গরাজের ভূলচুকের কথা 
িল্তু এই ফাইনাল খেলার দিন 


বলোছ। 


কির জী রো দে পবা উপর 
দিয়েই কার আর পাশ "দিয়েই কার, থঞ্গরাজ 
ইস্টবেঙ্গল 


পড়ে না। সেনা বিভাগের শিক্ষার ফলেই 
থঞ্গরাজ ছিল খুব 'ডাঁসাশলনড ফুটবলার । 
আমাকে 'ক্যাপ্টেন” বলে ডাকত। আমি চটপট 


জানতুম, দলের আঁধনায়ক এমন একজন 


'বি*বাবখ্যাত ফুটবলার যাঁর চেয়ে বড় ফনট- 
বলার আগে ভারতে আসেনান। আমি 


কর ছিলেন বিশ্ব একাদশ দলের 
স্টপার। ওই সূর্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে 
উঠোঁছিল ব্রাতিস্লাভার 


টীম ছিল। 


&--৯ গোলে এবং আমাদের মোহনবাগানকে 
৪ 


পরের সংখ্যায় । 
২" 


ফুটবলের 
খ্যবধান। চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে এক খেলা 
থেকে আমার অন্য খেলায় প্রাতিদ্বান্দিতা। 
ব্যাট-বল ছেড়ে ফুটবল। তাও আবার অমন 
একটি শক্তিশালী ফুটবল দলের সঙ্গে। 
খেলতে খেলতে হাড়েহাড়ে আমরা ক্লাসের 
তফাতটা টের পেয়েছিলুম। চেক খেলোয়াড়দের 
স্পীড, মুভমেন্ট, ট্যাকল, কভারং ও শৃঁটং 
এত ভাল ছিল যে, আমরা মোটেই গুছিয়ে 
খেলতে পাঁরনি। আনন্দবাজার পান্নকায় ওই 
ম্যাচের রিপোর্টের যে কাটিং আমার কাছে 
আছে তার এক জায়গায় রয়েছে ঃ “সারা 
খেলায় মোহনবাগানের একাঁট মান শটের 
কথাই বলা যেতে পারে। সে-শট চেক দলের 
সুন্দর শটের সঙ্গে তুলন'য়। শটাট করে- 


| ছিলেন চুন গোস্বামী, দ্বিতীয়ার্ধের তেরো 


মাঁনটে। খেলার ফল তখন ১--১ হতে পারত। 


ওই সময়ই কলকাতায় 
এসেছিল গোটাঁদুই ম্যাচ খেলতে । ইংল্যাণ্ডের 
কাউীন্টি ক্রিকেট লীগ কবে থেকে শুর; হয়েছে 
জানো? আঠারোশো চৌষাট্ু 


ঠিক 


শীত-মরসূমে। দলে ছিলেন নাম-ডাকের 
পাঁচ-ছয়জন টেস্ট ক্লিকেটার। সে-কথা িখব 
কেমশ) 


নত জযজায়াতরাভারি।এ এরর তমার তা তা চইএএউ রোজার ররর 


1 সারি 


দু'জোড়া গামবুট। 
সোহিনী দাশগপ্ত (বয়স ৭) 


আমার বোনের নাম রুমবুম, আদুরে 
নাম ঝদম। ঝুম দারুণ ছটফটে, একটুও চুপ 
করে বসতে পারে না। ওটা ভাঙছে, এটা 
ফেলছে, সেটী নষ্ট করছে। 

ঝুম একাঁদন মায়ের কাছে দারুণ বকুনি 
খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “আমি এখনি 
মরে যাব।” 

তাই শে মা একটু হেসে বললেন, “ঝুম, 
স্নান করতে যা'ও।”, 

ঝুমের সাড়াই নেই। মা অনেকক্ষণ ধরে 
ডেকে ডেকে থেমে গেলেন। আম আর 
দিদিও ওকে 1বশেষ পাত্তা দিচ্ছিলাম না। 
অনেকক্ষণ পর ঝুম উঠে বসে মাকে 
বলল, “তুমি তো আচ্ছা বোকা, মরে গেলে 
কেউ কি স্নান করতে পারে 2”, 

মা একট; হেসে বললেন, “তুমি এবার 
বেচে উঠেছ তো ? যাও, লক্ষী মেয়ের 
মতো স্নান করে এসো, চিংঁড়মাছ রান্না 
করেছি যে।”ঃ 

ঝুমকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হল 
না, ও ছনটে বাথরুমে ঢুকে গেল। 

বস (বয়স ১৯) 
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অশুভ শান্তর বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ের 


ফারোলাঁজ বা বাঁতিঘর-বিদ্যা। ফারো অব 
আলেকজান্দ্িয়া 


বছর আগে তোর হয়েছিল । চতুর্দশ শতাব্দীতে 
এক ভূমিকম্পে এটি ধংস হয়। 

আজকের এই গল্পের নায়ক যে লাইট- 
হাউস সোট তোর হয়েছিল সতেরো শতকের 
শেষের 'দিকে। 

আটলান্টিক মহাসাগরের যে অংশ ইংল্যান্ড 
আর ফ্রান্সের মাঝে রয়েছে তাকে ইংঁলশ 
চ্যানেল বলে। সেই ইংলিশ চ্যানেলে এক 
জরয়াগায় একটা আধডোবা পাহাড় আছে। 


মাইল। পাহাড়টির মধ্যিখানের চুড়োর নাম 
এাঁডস্টোন রক। ইংরোঁজ এঁড শব্দের অথ 
ঘার্ণ। এই পাহাড়ের চারাদকের জল সবসময়ই 
বিপঞ্জনকভাবে পাক খেতে থাকে বলেই 
পাহাড়টার ওইরকম নাম। জোয়ারের সময় 
আবার পাহাড়ের চুড়ো প্রায়ই জলে ডুবে যায়। 
সূতরাং এই জায়গাটাকে চেনা খুব মৃশাকল। 
এর পাশ দিয়ে অসংখ্য জাহাজ যাতায়াত করে 
বহ7? জাহাজ ওই মারাত্মক ঘার্ণতে পড়ে ধংস 
হয়েছে। 
ধূগ যুগ ধরে এাঁডস্টোন রক ছিল, 
কাছে ভয়ংকর এক 'বভীষকা। যে 
মানুষাঁট এই আতঙ্ক থেকে নাঁবকদের মুত্র & 
করার প্রথম চেষ্টা করলেন তাঁর নাম বাঁতঘরের 
ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে পাঁথকং 


উইনস্ট্যানীলর 
কাজ ছল ছাব-আঁকা আর পাথর কেটে মুর্তি 
গড়া । 

১৬৯৫ খুশঙ্টাব্দের কথা । উইনস্ট্যানীলর 
একাল্ন বছর বয়স। সে সময় তাঁর দুটি জাহাজ 
এডিস্টোন রকে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হয়। 
উইনস্ট্যানীল তখন ঠিক করলেন যে, ওই রকের 
ওপর একটি আলোকস্তম্ভ বানাতে হবে। 

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমাতি নিয়ে 

কাজ শুরু করলেন ১৯৬৯৫ সালের 
জনে । পাঁরকজ্পনা এবং পাঁরচালনার দায়িত্ব 
ছিল উইনস্ট্যানীলর ওপর। জোয়ারের সময় ওই 
পাহাড়ের যে চুড়োটা জলের ওপর জেগে থাকত 
তার ওপর গ্রানাইট পাথরের বারো ফুট ভিত 


এই কাজ চলার সময় ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের 
মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শব্ুর হাত থেকে 
কমাঁদের রক্ষা করার জন্যে একটি যুদ্ধ 
জাহাজ ওই পাহাড়াঁটর কাছাকাছি থাকত। 
একাঁদন কোনো কারণে সেই জাহাজটা পাহ।রায় 
উইনস্ট্যানালকে 


চ01721900, 1096 10 10011791010. 

[তিন বছর ধরে অবিরাম চেষ্টার ফলে 
1বশ্বের সর্বপ্রথম মাঝ-সমযদ্রের বাতিঘর তোর 
হল। এডিস্টোন রক লাইটহাউস ১২০ ফট 
উচু মাথা তুলে দাঁড়াল। ৯৬৯৮ খাঁম্টাব্দের' 

কঠিন চার্বর তোর 


বাঁধাধরা কিছু মেরামাতর কাজ করা। 
সে-রানে ইংল্যান্ডের পশ্চম-উপকূল "দিয়ে 
বয়ে গেল প্রলয়ঙ্কর এক ঝড়। বিস্তর বাঁড়- 


কেটে ঘর, গাছপালা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ডাঙায় মারা 


গেল প্রায় দেড়শো মান্ষ। আর, সমুদ্রে 


১৫০টি ই ল্ি প্রাণ হারাল ৮.০০০ 


১৮৩1, িভিটী ডা রন 
রকের বাঁতিঘরের আলো জবলেছিল। কিন্তু 
পরদিন সকালে দেখা গেল এঁডিস্টোন রক তার 
আদম চেহারা ফিরে পেয়েছে। 'িশ্চহ হয়ে 
গেছে বিশ্বের প্রথম (০৮: বাঁতঘর। 
আর, সেই সঙ্গে চিরকালের হারিয়ে 
গেছেন শোর রসদ ডিন চুঞিনা়ার 


ইতালির "বিজ্ঞানী শিয়াপারেলি মঙ্গলগ্রহের গায়ে কতগুলো দাগ দেখে মনে করলেন সেগুলো 
খাল। এর পরে মার্কন বিজ্ঞানী পার্সভেল লাওয়েলও দুরাবন দিয়ে এমান সব দাগ 
দেখতে পেলেন। অনেক ভেবোচিন্তে 1তাঁন সিদ্ধান্ত করলেন, মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরাই সেচের 
কাজে এইসব খাল কেটেছে। আর যেহেতু ?হসেবমতো খালগুলো ৫০ থেকে ২০০ মাইল 


চওড়া আর ৩০০ মাইল পর্যন্ত লম্বা, 


মঞ্গলগ্রহের প্রাণীরা নিশ্চয়ই পাঁথবীর মানুষের 


ব্যাপারটা তাই বিজ্ঞানীদের কাছে হয়ে দাঁড়াল 17/০7/5115 ০1151 
৪৬ 


হজ সহজে ইংরেজি দা 


[িকাঁনক সেরে চম্বল যখন বাঁড় িরবার 
জন্যে রওনা হল, তখন বিকেল হয়ে গেছে। 
এবার তার চালানো মা যাঁদ দেখতেন 
তো খুব খুশি হতেন। জীবনে কোনো 'দিন 
সে এত সাবধানে সাইকেল চালায়ান। সকাল- 
বেলায় যে দৃশাটা দেখোছল, সেটা তখনো 
তার চোখের সামনে ভাসছিল। কাজেই, একট; 
ভয় তো ছিলই, নানারকম ভাবনাও আসছিল 
তার মনে'। 
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রাস্তা পেরোবার নিয়ম-কানূন তোমরা 
জানো তো? না জেনে থাকলে বড়দের কাছে 
ভাল করে জেনে 'নও। এঁদকে আমরা 
ইংরোজতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ব্যাপারটা 
আরেকটু জেনে নই । 
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ভেলা দ্াস্প৩৪ও৪ 

অনেক টালবাহানার পর ভারতীয় 'ক্রিকেট 
দলের ওয়েস্ট ইশ্ডিজ সফর বাতিল হয়ে গেল। 
ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ড স্পম্ট জানিয়ে 
দিয়েছেন, দুই দেশের কয়েকজন নামী 
খেলোয়াড় খেলতে পারবেন না বলে দর্শকদের 
কাছে সিরজের আকর্ষণ কমে গেছে অনেক- 
খানি। অতএব, আর্ক লোকসানের কথা 
ধববেচনা করে সফর বাতিল করা হল। 

ওয়েস্ট ইশ্ডিজ বোর্ড বিবেচকের কাজই 
করেছেন। তণরা চেয়োছলেন, দুই দেশ যৌথ- 
ভাবে সফর বাতিলের "সিদ্ধান্ত 'নিক। কিন্তু 
ভারতীয় বোর্ড পুরো দায়িত্ব ও'দের ঘাড়ে 
চাপিয়ে দিয়োছলেন ।ভারতীয় বোর্ড কেন যে 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে এত আগ্রহী ছিলেন 
বোঝা গেল না। হয়তো কয়েকজন নামী 
খেলোয়াড় সফরে আচ্ছা প্রকাশ করায় বোর্ড 
এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করোছিলেন। 


তবে অনেকেই মনে করেন যে, ওয়েস্ট 
৫০ 


ইপ্ডিজ সফর বাতিল হয়ে যাওয়ায় ভারতায় 
মঞ্গল হয়েছে। গত ১৭ মাসে ভারত 
২৫টি টেস্ট খেলেছে__কয়েকাট পাকিস্তানে 
কয়েকটি ইংলগশ্ডে এবং বৌশর ভাগ ভারতের . 
বিভিন্ন স্থানে। খেলোয়াড়দের এক প্রাষ্ত 
থেকে আর-এক প্রান্তে অনবরত ঘুরে বেড়াতে 
হয়েছে, এমন-কী অনেক সময় দুটি টেস্টের 
মাঝে: বিশ্রামের সুষোগও হয়নি। ফলে 
স্বাভাঁবকভাবেই ভারতীয় দলের আঁধকাংশ 
খেলোয়াড় এখন শারীরক এবং মানাঁসক 
দক থেকে ক্লাল্ত। এই সময় ওয়েস্ট ইশ্ডিজে 
গেলে অনেকে হয়তো তেমন সুবিধে করতে 
পারতেন না। 
এই কথা বিবেচনা করেই বেশ িছুঁদন 
আগে সুনীল গাভাসকার দলের নেতৃত্ব ছেড়ে 
দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তান ওয়েস্ট 
ইপ্ডিজ সফরে যাচ্ছেন না। এই ব্যাপারে অনেক 
জল ঘোলা হয়েছে, 'কল্তু গাভাসকারের বন্তব 
উীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। তি বলেছেন, “গত 
দেড় বছরে আমাকে এত বেশি ক্রিকেট খেলতে 
হয়েছে যে, আম এখন অত্যন্ত ক্লাল্ত। 
ব্যাঁটংয়ে ঠিকমতো মনঃসংযোগ করতে 
পারাছ না। অতএব আম মনে কার, ওয়েস্ট 
ইপ্ডিজ সফরে আমার যাওয়া উচিত হবে না।” 


দিয়েছিলেন যে, তান হশটুর ব্যথায় কল্ট 
পাচ্ছেন। এখন তশর বিশ্রামের দরকার। দেড় 
বছর আগে কাঁপলকে 'ক্রকেট-জগৎ চিনত 
না। কিন্তু এখন পৃথবীর অন্যতম সেরা 
অল-রাউণ্ডার এবং টেস্ট “ডাবলের, (১০০টি 
উইকেট এবং ১০০০ রান) আঁধকারী। 
গাভাসকার এবং মনে করেন, পাঁকি- 
শা বিরদ্ধে রাবার জয়ে কাপলের ভূমকা 

ট। 

কাঁপল এবং গাভাসকারের অনূপাস্থাত 
নিঃসন্দেহে ভারতীয় দলকে অনেকখানি 
দৃর্বন করে তুলত। শুধ এরা দুজনই নন, 
িরমান,। ঘাডীড়,। চোহান প্রমুখ 


ঠ 


111... 


দলের মনোবল এবং দলগত, সংহাতি এখন 
শীর্ষস্থানে। এইসময় ওয়েস্ট ইশ্ডিজের হাতে 
“মার” খেপে সেই মনোবল এবং সংহাত 
অনেকটাই নস্ট হত। তবে এই সফর হয়তো 
সন্দীপ পাতিল, রজার 'বিনি, শিবলাল যাদব 
প্রমূখ নবাগতদের আঁভজ্ঞতা সণ্চয়ে অনেকটা 
কাজে লাগত। িশেষ করে সন্দীপের কথাই 
আমার মনে পড়ছে। সম্প্রাত তানি যে-ধরনের 
খেলা দৌখয্লেছেন তাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে 
তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরও বাড়বে। 
সেন্দীপের বহবর্ণ আলোকচিত্র ৪৯ পফ্ঠায় 


সন্দীপের পক্ষেও সর্বাংশে মধুর হত কি না 
বলা যায় না। সন্দীপ কলকাতায় তশর মারের 
বহর দেখিয়েছেন। 'বান ভারতীয় দলের 


গরদীগ হছে 


অনেকেই 'বশ্বাস করবেন না, কিল্তু এট৷ 
ঘটনা যে, ১৯৫৪ সালে কলকাতার প্রথম 
লীগের প্রথম সাক্ষাৎকারে ইস্ট- 
বেঙ্গল ক্লাব এঁরয়ানের কাছে ০--৪ গোলে 
হেরে গিয়েছিল। আর এ এক গণ্ডা গোলের 
একাঁটি এসোঁছল 


সকলেই বুঝোঁছলেন যে, এর মধ্যে ণজনিস” 
ঘআছে। 

শোনা যায়, মোহনবাগান ক্লাব করৃতপক্ষই 
প্রবাস্সী বাঙাল ষূবকাঁটকে বাংলায় আনেন। 
শীকল্তু মোহনবাগানের নব্বই বছরের 
ইাতিহাসের মধ্যে ষে ক”ট ভুল "সিদ্ধান্তের 


করেছেন। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের 
জার্ঁস না পরেও তান হয়েছেন ভারত- 
'বিখ্যাত। ১৯৫৬ সালে অবশ্য মোহনবাগানের 


পেয়েছেও। খেলোয়াড় হসেবে না পেলেও 
কোচ হিসেবে পেয়েছে। আর যখনই এই দুই 
দলের একাঁটর কোচ হয়েছেন তখনই যত 
পারা যায় ট্রাীফ সেই রবের ঘরে তুলে 
অপরাটর দুঃখের কারণ হয়েছেন। এই লেখার 
বাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সভ্য-সমর্থকদের মধ্যে 


জোর জল্পনা-কম্পনা চলছে-তাঁন মোহন- 
বাগানেই থাকবেন না ইস্টবেঙ্গলে ফিরে 
যাবেন! 


এই লেখা প্রকাশিত হবার : আগেই হয়ত 
সে-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। ততক্ষণ 
পর্য্তি আমরা বশকুড়ার দেশড়া গ্রামের 
বন্দ্যোপার্ধায় বংশের সন্ত'ন ভম্ব ওরফে 
প্রদীপকূমার ওরফে পি কে-র সম্পর্কে আরও 
দু; চার কথা শুনতে পাঁর। 
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তার আঁফস-ঘরে ক্রীড়াজগতের সর্বস্তরের 
ব্যান্তর নিত্য-নমন্ণ। ১৯৫৮ সালে ইস্টার্ন 
রেলওয়ের যে দলাঁট দাপটের সঙ্গে খেলে 


মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহামেডানকে অবাক 
করে দিয়ে লগ দিয়ে বোরয়ে গিয়েছিল, সেই 
দলের অন্যতম সৌনক ছিলেন 'পকে। 


আবার ১৯৬৫-র লীগের িরাঁতি খেলায় 
পরাক্রান্ত ইস্টবেঙ্গলকে যশর গোলে পরাজয় 
মানতে হল 'তানও ওই “প কে"_একশ দু 
'ডাগ্র জ্বর নিয়েও মাঠে নেমেছিলেন তিনি। 

« কে বোশ সফল-- খেলোয়াড় ি কে 


দেওয়া খুবই শন্ত। দুই ভূমিকাতেই প্রদীপ 
উদ্জবল।' এখানে এইটুকু বঙ্গলেই যথেষ্ট হবে 
যে, ১৯৬০ সালে রোম ভারতের 
ফুটবল-আঁধনায়ক হয়োছলেন ভারতের সর্ব- 
কালের সেরা রাইট-আউটদের অন্যতম 'প কে। 
একজন ভারতীয় ফুটবলারের পক্ষে যেটা 
সর্বোচ্চ সম্গান। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে 
প্রথম অর্জুন পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনিই । 
আবার কোচ হিসেবে ইস্টবেঙ্গল ও মে'হন- 
বাগান দ্‌+ দল্নকেই তিনি অনেক 'দিয়েছেন। 
ইস্টবেশ্গলের পর-পর ছবছর লাগ চ্যান্িয়ন 


দনজেও সমর্থন কার না। সুযোগ পেলেই 
দিলীপ পাঁিতের ব্যাপার নিয়ে তশর সঙ্গে 
তর্ক করব। তবে তাকে যতটা দেখোছ, তা 
থেকে তশর দ”ট বৌশম্ট্য ধরে ফেলোছি 
সহজেই । তিনি সপচ্টবন্তা। আর, ভয়ংকর 
দুঃসাহসী । বিরুদ্ধ দলের [বিপজ্জনক সমর্থক- 
দের মুখোমৃখ হতে তশর এতটুকু দ্বিধা বা 
ভয় নেই! পাঁরবেশ প্রাতকূল জেনেও 1তাঁন 
তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা বা তর্ক পিছপা 
হন না। 

দোষেগুণে মানূষ। কাজেই ি কে-র 
নানা ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত থাকতে 
পারে, কিন্তু ফুটবলার 'ি কে-কে নিয়ে কারও 
কোনো দ্বিমত নেই। প্রদীপ জবলছে, 
জবলবে ।_ 


৫৩ 


ইডেনে তীরদ্বাজি 


ভিক্লিনওীন্ল 


রাইফেল, পিস্তল, বন্দুকের মতো তীর 
ছোঁড়াও এখন আলম্পিক গেমসের অন্যতম 
ইভেপ্ট। তবে এখনকার ধনুক আর তীর কিন্তু 


[০ ওই ধরনের তাঁর 
ব্যবহার করেন শিকারে বা লড়াইয়ে-_তা কিন্তু 
ক্লীড়া প্রাতযোগতায় দেখা যায় 


কলকাতায় পাক-ভারত ক্রিকেট টেস্টের 
পরের সপ্তাহে ইডেনে এসেছিলেন এশিয়ার 
সব নামজাদা তীরন্দাজরা। অবাক হয়ে দেখার 
মতো ও"দের সব ধনুক আর তার । গাভাসকর 
তাঁর ব্যাটেরও বোধহয় অমন ত্র করেন না; 
মানস-বিদেশ-সুরজিতরা ফুটবলকে এমন 


তার আগে শেষ দিনে টার্গেটে শেষ তাঁরটি 
ছোঁড়ার আগে ৯০ মিটার দূরে রাখা গোল 
টাঞ্গেটটি দেখে নিলেন তান টোল-লেল্সে। 
এরপর গ্রাফাইট ফাইবারের তাঁরটি ছপুড়লেন। 
লাগল। ডোনাল্ড কাঁধ থেকে ধনুকটি নামিয়ে 
একট; দেখে ফরে এলেন। এবার ধনুক 
আস্তে আস্তে খুলে ফেললেন। স্কু খুলে 
অত বড় ধনকটিকে দু' ফুট জায়গার মধ্যে 
রাখলেন। মোজা পরানোর মতো দামি উলেন 
কভারে ঢাকলেন। খোপ-খোপ-করা বাক্সের 
মধ্যে সাজালেন। বাক্সের, উপরের ঢাক্নায় তৃণ 
রাখার পৃথক জায়গা । তাও আবার একটির 
গায়ে আরেকটি যাতে না লাগে_ এমন ব্যরস্থা। 

এই প্রীতযোগিতায় চীনের সেরা মেয়ে 
ফান-আই মেং-এর কাছে শুনলাম, সব প্রাতি- 
যোগীই আমোরকায় তোর 'ইস্টন' ধনুক 
ব্যবহার করেন। ভারতীয় মুদ্রায় একটি ধনুক 
আর দুই ডজন তারের দাম পড়ে দু? হাজার 
টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সরঞ্জাম চাই। তার দাম 


বারোশো টাকা । চীন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার 
প্রত্যেককে দেখাঁছলাম, তাঁর ছোঁড়ার আগে 
টেলি-লেন্সে টার্গেটাটি 'নীরখ করছেন। ওই 
লেন্সের দাম কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার কম 
নয়। ধনুক রাখার জন্য চাই স্টোবলাইজার। 
| “এত সব জিনিস আর আধূনিক ধনুক 
| ও তাঁর আমাদের দেশে খুব. কম মান্ষেরই 
হাওড়ার চন্দ্ুকুমার দাস। এছাড়াও চাই আলাদা 


মস্কোর স্পার্টীকয়াডেও কলকাতার মতো এত 
দর্শক দেখেনন। ও*র দুঃখ, “এদেশে এত 
দর্শক তব্দও তেমন ভাল তীরন্দাজ নেই। 
শয়ে শয়ে ছেলেমেয়ে এই খেলায় অংশ নেয় 
না।” 


মাংসুসিকা বললেন, ওঁদের দেশে অসংখ্য 
প্রীতষোগিতা হয় প্রাত বছর। প্রাতদ্বন্িতাও 
এমন যে, কে কখন সেরা হবে বলা মৃশকিল। 

তবে চন যেভাবে এগিয়ে আসছে, কয়েক 
বছরের মধ্যে হয়তো তারা সকলকে ছাড়িয়ে 
যাবে। শারীর-শিক্ষার ছাব্ী ২৫ বছর বয়াঁস 
ফান-আই. মেং-এর কাছে শুনলাম, উঁদের 
দকুলে তাঁরন্দাঁজ শেখাবার ব্যবস্থা' করেছেন 


ফোটো অলক মিশ্র 
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সা জ্ত্রোনাঞ্ঘ্যান্স 


রাত-দপুরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কোথা 
থেকে একটা বাদুড় ঘরে ঢুকে পড়েছে। তার 
ডানার ঝটপটানিতে মশাারটা দুলে-দুলে 
উঠছে। 

হ্যারকেনটা নবে গেছে। হাতের কাছে টর্চ 
হাতড়ালাম। কিন্তু কোথায় রেখোঁছ মনে করতে 
পারছি না। তাড়াতাঁড় ডাকলাম, “সমরেশ, 
সমরেশ ।” 

পাশের 'বছানায় শুয়ে সমরেশ। এক ডাকে 
তার ঘুম ভেঙে গেল। ডানার ঝটপটানি শুদে 
ঘুম-চোথে ভয় পেয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে 
উঠল, “কণ ব্যাপার? ও কী” 

আমি বললাম, «একটা বাদুড় ঢুকে 
পড়েছে । তোমার কাছে টর্ট আছে--টর্ট ৪” 

সমরেশ ভেতর থেকে 
উর্ট জবালল। অন্ধকার ফণ*ুড়ে টর্ের এক ঝলক 
আলো গিয়ে পড়ল র্সালংয়ের দিকে। সেই 
আলোয় দেখলাম একটা বীভৎস চেহারার কালো 
ধাদড় বৃত্তাকারে ঘুরছে । টের আলোয় তার 
চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল। 


আমি। দেওয়ালের এক কোণে একটা লাঠি কাল 
রাতে নিজেই রেখে 'দিয়োছলাম। সেই লাঠি 
'দিয়ে প্রাণপণে খোঁচা মারবার চেস্টা করতে 
লাগলাম বাদুড়টাকে। কিন্তু কিছুতেই তাকে 
ছ'ুতে পারলাম না। বরং একবার পাক খেয়ে 
ঘুরতে-ঘুরতে ঠিক আমার মুখের কাছে নেমে 
এল। মনে হল আমার মুখে ডানার ঝাপতী মারাই 


এগিয়ে এল, কিন্তু রিচার্ড তার বাঁ হাতটা 
বাঁড়য়ে দতেই মৃহূর্তের মধ্যে বাদুড়টা পিছনে 
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ছটে দু পাক ঘুরে সমরেশের মুখে ডানার এক 
স্তাপট মেরে খোলা জানালা দিয়ে চলে 
গেল। 

মুখটা চেপে ধরে বসে রইল সমরেশ। 
তাড়াতাঁড় গিয়ে দোখ ওর মুখের একটা জায়গ। 
ছড়ে গেছে। সেখানে ফুটে উঠেছে ফোঁটাফেণটা 
যস্ত। 


সমরেশকে ফাস্ট এইড 'দয়ে সারা রাত 
আলো জবালিয়ে বসে রইলাম । কিন্তু দেখে মনে 
হল, সমরেশের চেয়ে আরও বোশ ভয় পেয়েছে 
রচার্ড। সে বারবার বলছে, “আম জানতাম 
সে আসবে, ষে আসবে ।” 

"কে 2” 

“এই বাদুড়টা। গিঃ চ্যাটারজ আপানি 

করেন?” 

আঁম বললাম, “একদম না।” 

'রিচার্ড বলল, “আমিও.করতাম না। ীকল্ত 
এখন এই মৃহূর্তে করাছি। এই মল্মপৃত 
তাবজটা না থাকলে ওই বাদুড়টার হাত থেকে 
আজ রাতে আমার নিক্কৃতি ছিল না।” 

“মন্মপৃত তাবিজ?” 

হ্যাঁ, তুমি জানো, আমি বটানস্ট। 
জণ্গলে ঘুরে ঘরে দংজ্প্রাপ্য আঁকডের 


সন্ধানে সৃদূর আমোরকা থেকে এই 
পালামৌয়ের জঙ্গলে এসোছি। এখানে 
এসে প্রথম কাঁদন শুধু সার 


হয়েছিল। কোনো নতুন জাতের আঁক্ডও 
আঁবজ্কার করতে পাঁরনি। তার ওপর শরীরটা 
অত্যন্ত অবসন্ন মনে হচ্ছিল। ভাবলাম দেশে 
দরে যাব। কিন্তু মনে-মনে দযুশ্চন্তা 'ছিল। 

আমার ইউনিভার্সাট আমাকে এখানে আসবার 
দপড০৯৯ কাছে কৈফিয়ত দেব 
কী? ঠিক এমন সময় পরশাদন জঙ্গলের ভেতর 
এক আঁদবাসীর দেখা পেলাম। লোকটা যুদ্ধের 
সময় পল্টনে ছিল'। মোটামুটি ইংরেজি জানে । 
আমাকে বলল, সাহেব, তোমাকে এক 
অত্যন্ত দাম জানিস দিতে পাঁর যাঁদ তোমার 
বিশ্বাস থাকে । আম বললাম, ক? সে বলল, 
বাদুড় জানো? ব্যাট ? সেই বাদুড়ের হতাঁপণ্ড 
দয়ে তৈরি এক তাঁবজ তোমাকে দিতে পাঁর। 
অমাবস্যার রাতে কালো বাদুড়কে ধরে ছাইয়ের 
উপর রেখে হতাপণ্ডটা বার করে নিতে হয় 
যাতে এক ফোঁটা রন্তও না মাঁটতে পড়ে। 


তারপর সেই হ্ৃতপণ্ড তাঁবজের মধ্যে পে 
সেই তাবিজ কালো সুতো দিয়ে গলায় পরলে 


বইতে পড়োছ ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে 
এই ধরনের বিশ্বাস আছে। কিন্তু হীণ্ডয়ার 
ঘ্রাইবদের মধ্যেও সেই একই 'বশবাস?ঃ আমর 
খুব আগ্রহ হল। আম রাঁজ হলাম। লোকটি 
এক হাজার টাকা দাবি করল। তাতেও গররাঁজ 
হলাম না। তারপর গতকাল আমায় তাঁবজটা 
দ্দয়ে গিয়ে সে বলল, পরশু রাতে ছিল 
অমাবস্যা। সেই রাতে সে তাঁবিজটা 

করেছে। “তবে সাবধান সাহেব, তাঁবজটা যেন 
হাতছাড়া না হয়। কারণ যে বাদুড়াটকে আম 
মেরোছি, তার একটা জোড়া ছিল। সে হয়তে। 


. তোমার খোঁজ করতে পারে।' সেই কথা শুনে 


আমার রন্ত হিম হয়ে গিয়োছল। 


শকন্তু তোমাদের কী বলব, তাবিজটা 
পরবার পর আমার দেহে-মনে' যেন নতুন করে 
এনার্জ ফিরে পেলাম। আর গতকাল 'বিকেলেই 
দু-দন্রটা নতুন আর্ড খসুজে পেয়েছি। 
অমঙ্গলের আশঙ্কা মন থেকে দূর হয়ে গিয়ে 
বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠোছবাম। রালিরে ঘূমও 
হচ্ছিল ভাল। শন্ধু বাথরুমে যাবার জদ্য 
উঠোছলাম, তার মধ্যেই এই বিপাত্ত। আমার 
এখন মনে হচ্ছে, ওই বাদুড়টা সেই নিহত 
বাদ,ড়ের সঙ্গী। কাল রাতে সে আমার খোঁজেই 
এসোছিল।” 

নানান আশঙ্কা সত্তেও শেষ রাতে কখন 
ঘুমিয়ে পড়োছিদাম। এই আমঝোঁরয়া ডাক- 
বাংলোয় জন্য এসে এ ক 
[িপাত্ততে পড়লাম। আমরা এসোঁছ আমাদের 
কাগজে এখানকার অরণ সম্পর্কে এক ফণচার 


আমরা চনে যাব। এই নান ডাকবাংলোয় 
এখন আমরা 'তিনাঁট মান্ত প্রাণী । আমি, সমরেশ 
ও রচার্ড। রিচার্ড অবশ্য আমাদের আগেই 
এখানে এসেছে। বছর চাল্লশেক বয়স। খুব 
আলাপী। এই কদিনে ওর সঙ্গে বেশ বন্ধত্ত্ 
হয়ে গিয়েছিল। 
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দোৌঁরতে। সমরেশ আগেই উঠেছে। রিচার্ড 
নেই।. সে নিত্যাদনের মতো ভোরবেলা উঠে 
জঙ্গলে চলে যায়। ফেরে লাণ্টের সময়। আমা- 
দের জীপ আসে বেলা আটটা নাগাদ। আমরা 


তখন চুপিচুপি কেটে খুলে দিয়োছ। কাল 
আমাদের যে আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছে, তার 
শাস্তি ।” 

আম বললাম, “ছ ছি, এ তুমি অন্যায় 
করেছ সমরেশ ।” 

“দেখাই যাক না, সাঁত্ই কতখাঁন মল্ত- 
পৃত এই তাঁবজ। চ্যাটার্জ, তুমিও এই সব 
বুজরযাীকতে 1ীববাস করো? জঙ্গলের মধ্য 
জানালা খোলা পেয়ে একটা বাদুড় কাল 
রাতে আমাদের ঘরে ঢুকোছল, এতে আশ্চর্যের 
কশ আছে। এ তো আত স্বাভাঁবক ঘটনা। 
এই ঘটনাকে 'ভীত্ত করে বানিয়ে বাঁনয়ে গঞ্প 
বলে ভয় দেখানোর এইভাবেই প্রাতশোধ নিয়ে 
দেখা যাক মা।” 

কিন্তু আমার যেন সারাক্ষণই মনে হাঁচ্ছল, 
এ একটা গুরুতর অন্যায় হল। মনে হাচ্ছিল 
আরও কী বিপদ যেন আমঝো'রিয়ার জঙ্গলে 
আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। 

আমার আশঙ্কা যে 'মথ্যে নয়, তার প্রমাণ 
পেলাম দুপুর বেলা বাংলোয় 1ঁফরে। 


আসা হয়েছে।” 


মৃতদেহাঁটর কাছে যায়, তখন নাকি দেখা যায় 
ইহ সনিসা ভারে নিয় 
॥ রঃ 


ছবি মাখন দতগুপ্ত 
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চক্র 7 লাদা রটে 


মারে-ডালিং 
ছিছিক্সন্সি 


মহাদেশের আয়তনের 


অস্ট্রোলয়া তুলনায় 
নদীর সংখ্যা কম, দীর্ঘতম নদীর নাম মারে। 


এই নদীটি প্রধান উপনদী ডার্লিং-এর সঙ্গে 
মিশে তোর করেছে মারে-ডালিং উপত্যকা । 


মারে নদীর দৈর্ঘ্য ১,৬০৯ মাইল বা 
২,৬৮৯ কিলো মিটার। বরফে 
ঢাকা পাহাড় থেকে বোরয়ে দক্ষিণ-পূর্ব 


অস্ট্রৌলয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে এই নদী ভারত 
মহাসাগরে পড়েছে। অববাহকার আয়তন 
৪১৪,২৫৩ বর্গমাইল বা ১৯,০৭২৯০৫ 
বর্গমটার। কম করে তিন জায়গায় এই 
নদীর জল একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। নদীটি 
নিউ সাউথ ওয়েলসের দাঁক্ষণ-পাশ্চমভাগে 
অবাস্থত কোঁসয়াস্কো পাহাড়ের কাছাকাছি 
পাইলট পাহাড় থেকে বোঁরয়েছে। প্রথমে 
পাশ্চম দিকে তারপরে উত্তর-পাশচম দিকে 
বয়ে গিয়ে অস্ট্রেলয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস 
ও ভিক্টোরিয়া রাজ্য দুটির সীমা রচনা 
করছে, তারপর হউম জলাধারের মধ্যে 'দিয়ে 

অস্ট্রেলিয়ার মর্গানের 


বয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ 
কাছে পেশছে এই নদী দক্ষিণ দিকে একটা 
তীব্র বাঁক 'নয়েছে এবং 
হদের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে ভারত 


মহাসাগরেরই একটি অংশ এনকাউণ্টার 
উপসাগরে গিয়ে পড়েছে । নদীটি উচ্চভাগে 
২০০ মাইল পাহাড়ের মধ্য 'দয়ে বয়ে গেছে। 


ডাল, 


নদীর বাঁণাঁজ্যক গনরৃত্ব খুব বৌশ। এই 
নদী অস্ট্রোলয়ার গম-চাষফ এবং পশ্চারণ 
এলাকা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একশো 
বছর আগে এই নদীপথই ছিল যাতায়াতের 
প্রধান মাধ্যম, কিন্তু রেলপথ তোর 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের জন্যে 
নদীপথের ব্যবহার কমে যায়। 


এখন 
গ্রে 


মিলডুরা, রেনমা্ক এবং মারে ব্রিজ প্রধান। 
মারের উপনদী ডার্লিং ১৭০২ মাইল 


ওয়েলসের মধ্য দিয়ে ৯,৭০০ মাইল বা 
২,৭০০ ফিলোমটার বয়ে গিয়ে ওয়েন্টওয়ার্থ 
শহরের কাছে মারে নদীর সঙ্গে মিশেছে। 
ডাঁলং নদীর প্রধান উৎস হল সেভার্ন নদী। 
নীচের দিকে যে উপনদীগ্যাীল আছে. তাদের 


অংশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেখানে বাঁর্যক 
পা মাত্র ১০ ই্9ি বা তারও কম। 

দুপাশে আছে কাঁটা - ঝোপের 
১০৬ পিএ আচিপ ৭১৮৯ 
পর্যত এসে পেশছবার আগেই শ্দাকয়ে 
যায়। যেখানে বৃষ্টি কম সেখানে মেষপালন 
এবং যেখানে বাষ্টপাত বোশ সেখানে 


কাঁষকার্য করা হয়। 
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ইউনাইটেড মিখনাৰি গার্নম হাইস্নের 
প্রধান গিক্ষিক। কী বলেন 


১৮৩২ সালে নাম ছিল 'দ ক্রিশ্চিয়ান 
গালস হাই স্কুল, ভবানীপুূর। কলকাতার 
আশুতোষ মুখার্জ রোডে এই স্কুলাট সেই 


থেকেই আছে। ১৯৯৮ সালে নতুন বিজ্ডিং 


তোর হয়। লোড কারমাইকেল উদ্বোধন 
এই স্কুলের। তখন থেকেই নাম 
িশনার গার্লস হাই 


হয়েছে 


এই স্কুলের কোনো ছাত্রীই সাধারণত 
মাধ্যামক পরাক্ষায় ফেল করে না। গত বছর 
১১৯ জন ছান্রীর মধ্যে ষাট জন ছাত্রী প্রথম 
বিভাগে পাশ করেছে, ৯ জন তৃতীয় বিভাগে । 
অনেক ছান্রীই প্রাত বছর লেটার, স্টার ও 


ন্যাশনাল স্কলারাশপ পায়। হায়ার 
সেকেণ্ডাঁর পরাক্ষায় অনেক মেয়ে স্ট্যাপ্ড 
করেছে। 

প্রধান শিক্ষিকা গ্রীমতী জাহানারা 
টমাসের বিষয় ইংরেজি । গত পাঁচশ বছর ধরে 


এই স্কুলে ইংরোজ পড়াচ্ছেন। 

“উত্তর কীভাবে লিখতে হবে 2” এই 
প্রশ্নের উত্তরে তান বললেন, “প্রথমেই চাই 
লেখার অভ্যাস। ছাত্রীদের মধ্যে একটা 
প্রবণতা আছে, তা হল শুধু পড়ার। পড়ার 
পরেই লেখা উঁচত। তাহলে উত্তর লেখার 
হাত তোর হবে, পরাঁক্ষায়, ভাল নম্বর উঠবে, 
এবং বানান ভুল হবে না। - 

£ছ্ছান্রীরা আবার অনেক সময় মন দিয়ে 
প্রন পড়ে না। যা চাওয়া হচ্ছে তারই উত্তর 
'দিতে হবে, এবং তার মধ্যে নিজস্বতা দেখাতে 
হবে। উত্তর ভাল লিখতে হলে সূচনা ও 
উপসংহার বেশ ভাল হওয়া চাই। প্রথম 
থেকেই আকৃছ্ট করতে হবে। 
গতান্গাঁতকতা অর্থাৎ সবাই যা লিখছে তার 
থেকে একটু আলাদা উত্তর সব পরাক্ষকই 
চান। উত্তরে নির্ভুল এবং উপয্স্ত কোটেশান 
দিতে পারলে ভাল হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা 
একই কথা বারবার লেখে, বানান ভুল করে 
-এগনুলো এড়ানো দরকার। যেটুকু লিখবে 
যেন গুছিয়ে লেখে। 

“হাতের লেখার ওপর বিশেষ নজর 
দিতে হবে। এছাড়া মান, প্রশ্নের নির্ভুল 
নম্বর, প্যারাগ্রাফ ও দকে নজর 
রাখতে হবে। প্রাতাট পয়েশ্ট আলাদা 
প্যারাগ্রাফে লেখা উচিত।”, 


ইংরোজর প্রসঙ্গে শ্রীমতী টমাস জো 
দিয়ে বললেন, “ইংরোজতে মহখস্থ-বিদ্যা 
এড়িয়ে চলতে হবে। একটা শব্দের কত 
প্রাতশব্দ হতে পারে তা . আভধানে দেখতে 
হবে। ছাত্রছাত্রীদের শব্দ-ভাপ্ডার বাড়াতে 
হবে।?? 

বাংলার সম্পর্কে বললেন, “টেক্সট বইয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বইও পড়তে হবে। 
নানাভাবে প্রকাশ করতে শিখতে 
হবে। নিজের মনোভাবকে প্রকাশ করার জন্যে 
রোজ দিখতে হবে। বলার ক্ষমতা বাড়ান 
দরকার। কারণ, মৌখক পরীক্ষায় অনেক 
নম্বর আছে।” 


৬২ 


অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শ্রীমতী টমাস 
বললেন, “গোড়া থেকেই গাঁণতের প্রাত 
ভালবাসা, আগ্রহ রা চাই। 
গাঁণতকে এত ভয় কেন? শৈশবেই গাঁণতের 
প্রাত একটা ভীতির সৃষ্টি হয়ে যায়। এটা 
ঠিক নয়। প্রচুর অনুশীলন করা দরকার। 
বিজ্ঞান ও অঙ্কের সম্পর্ক খুব কাছাকাছ। 
প্র্যাকাটিক্যাল ছাড়া বিজ্ঞান পড়া যায় না। 
ভূগোল ও ইতিহাসে শহধ টেক্সট বইয়ের মধ্যে 
নজেকে আটকে রাখলে চলবে না। ম্যাপের 
সাহায্য নিয়ে পড়তে হবে। ইীতহাস যে মত 
[বিষয় নয়, এটা বোঝার জন্যে সুযোগ পেখে 
নানা এরীতিহাঁসক জায়গায় বেড়াতে যাওয়। 
দরকার়। 

“কর্মাশক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে 


ক্লাস টেন-এর ফাস্ট গার্ল : 


এবারে শতকরা ৭৭ ভাগ নম্বর পেয়ে 
নাইন থেকে টেনে উঠেছে সোমা দে। চারটে 
সেকশান 'ালয়ে প্রথম হয়েছে। সোমা এগার 
বছর ধরে এই স্কুলে পড়ছে। সোমারা 
ভবানীপুরে থাকে। বয়স ১৪। বাবা সরকারি 
চাকুরে। সোমা বাপ-মায়ের একমান্র সল্তান। 

সোমা বলল, সে প্রথমে টেক্সট বই ভাল 
করে পড়ে, তারপর সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর 
গিনখে স্কুলের 'দাঁদমাঁণদের দেখিয়ে নেয়। 
কুল থাকলে দৌনক ছণ"ঘণ্টার বোঁশ পড়া 
হয় না। ছুটির দিনে বেশি পড়ে। পড়ার চেয়ে 
লেখায় সময় বোঁশ দেয়। 

সোমাদের স্কুলে বাংলা ব্যাকরণের জন্য 
পড়ানো হয় জগদীশচন্দ্র ঘোষের বই। 
এছাড়া ও পড়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও 
অন্যান্য বই। ইংরোঁজ গ্রামার স্কুলে পড়ানো 
হয় ' মাহাতো। সোমা সেই সঙ্গে পড়ে 
রেন আ্যান্ড মান, 'পকে দে- “রকার। 


কুলে অঙ্ক কষানো হয় কেশব নাগের বই 


থেকে। ও বাড়তে অঞ্ক কষে কে পি বসুর 
বই থেকেও। লাইফ সায়ান্সে স্কুলে পড়ানো 
হয় কার্তক মণ্ডলের বই। সোম। 
রবীন্দ্রনারায়ণ পাল ও কুশ্ডু-দাশ-ক.ন্ডুর বই 
থেকেও সাহায্য নেয়। 'ফাঁজক্যাল সায়ান্সে 
স্কুলে পড়ানো হয় "চত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ও 
সমর গুহর বই। কোমাস্ট্রর জন্য ও পিকে 
দত্তর বইও পড়ে। ভূগোলে স্কুলে পড়ানো হয় 


কাজ [শখতে হবে। শারীর-শিক্ষা খুব ভাল, 
এতে ছাত্রছাত্রীদের শরীরের হয়। 
কর্মীশক্ষার জন্য প্রচুর সময় দিতে হবে। বশধা 
রাটনে কাজ করলে চলবে না। মহাপুর্ষদের 


জন্মাদন, ২৬ জান্যয়ার ইত্যাঁদর অনুষ্ঠান 


আছে এই 
পান্রকায়। আমার স্কুলের অনেক ছানীই এই 
পান্নকার গ্রাহক |” 


উলামা ররর না ফোদা গড়ে জায়েদ 


চক্রবর্তীর ও তরুণাবকাশ লাঁহাঁড়র বই। 
বড় হয়ে সোমার ইলেকট্রীনকস ইাঞ্জনীয়ার 
হওয়ার ইচ্ছে। ও গানও শেখে। শরৎচন্দ্রের 
লেখা ওর খুব ভাল লাগে, আর ভাল লাগে 
গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা। 
সোমা আনল্দমেলার গ্রাহক। আনন্দমেলার 
সব-কিছুই ভাল লাগে ওর। তবে, সবচেয়ে 
ভাল লাগে 


ফোটো! দেবীপ্রস্াদ সিংহ সাধনা মঃখোপাধ্যায় 


৬৩ 


জমাসেরাাহে। তাক চুর 


জন্ত-জানোয়ার-৩ 
জ্লাক্মীজ্বল্ক আ্েযোশাঞ্ঘ্যাহ্স 


ফুলের আকারের ভেতর 'দিয়েই তোমার 
আঁকা আদ্তে-আস্তে কেমন জন্তুর আকার 
তে পারে, দেখাচ্ছি। সেই সঙ্গে এক 
আকারের সঙ্গে অন্য আকারের যোগ 
দেওয়াতে তা কেমন ভাবে রূপ নিচ্ছে 
সোঁদকেও লক্ষ রাখো। 

শেষ হওয়ার জন্য আগামী সংখ্যায় নজর 


রাখবে। 


রাখা লেনের টুকরো যে-কোনো দিকে 


অংশ 
তাতে 


রাফ পো ভিতরের 
দোলন। পা খি-১ 


হাল্লিঞল্ল 


যা জিনিস আছে তাই দিয়েই আরম্ভ করো । 
যত বড় পাখি করতে চাও সেই মতো একাঁট ছক 
করে নাও। এবার ছক অনমষায়ী পাঁখর শরীরের 
অংশের জন্য গোল করে চাকতি কেটে ৫১ নং ছা) 
তার মাঝ-বরাবর একটা দাগ কে থেকে ক ছাঁব) 
দিয়ে রাখো । শরীর ছাড়া গঙ্গা, মুখ €২ নং ছবি) 
আর লেজের জন্য বোর্ড কেটে নাও। তোঁরর জন৷ 

আগামশী দংখ্যায় গজর রাখবে। 
জেনে রাখো:৫৯) শরীরের জন্য বোর্ড 
একটু মোটা নেবে। ৫২) বোর্ড কাটবার সময় 
সমান আর সোজা না হলে পাখি দুলবে না। গোল 
চাকাতি কোডের মাঝখানের কে-ক) দার্গাট বেশ 
চেপে দেবে কোনো শক্ত জিনিস দিয়ে, যাতে পরের 
দিকে ভাজ দেওয়া সহজ হয়। কেটে- 
খানিকটা 


লম্বা-লম্বা করে কেটে দাও €৩ নং ছাঁব), 
লেজের ছালকা-ভাব আসবে। 
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কৈশোর অনুত্তীর্ণ এক কবি _ার কবিতা আগামী 
পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায়িত্বে সোচ্চার হয়েছিল । 


কত আশা, কত কল্পনা নিয়ে আগামী দিনের নাগরিক - 
শিশুরা বড় হয়, স্বপ্ন দেখে । হাজারো ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন । 


আগামী দিনের পৃথিবীর অধীশ্বর আজকের শিশুদের জন্য 
আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে একটি প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হোক ঃ 
শিশুদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার, আগামী দিনের 
পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায়িত্ব বততমানের | 


আর, বহুদিনের পুজীভূত যন্ত্রণায় দীর্ণ এই রাজ্য ৷ এই 
পশ্চিমবঙ্গ ৷ রুদ্ধ অভিমানে যার দেহ পাষাণ, ধূলিমলিন। 
সেই পাষাণে, সেই ধুলোয় টলমল পায়ে যে শিশুদের বয়স 
বাড়ে । অন্ধকার ঘরে যারা আজও অসূর্যম্পশ্য। যাদের 
অকাল মৃত্যুর দায় কেউই নিতে রাজী নয়৷ তাদের জন্য, 
সকলের জন্য এই ভালবাসার রাজ্যকে বাসযোগ্য করার, 
এক আলোকসম্ভব ভবিষ্যতকে বাস্তবে রূপায়িত 

করার দায়িত্ব আমাদের ৷ ্? 
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পস্চিমবজ্গ ন্লাজ্য বিপু পর্থদং 


